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প্রকাশক 
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মোবাইল £০১৯১৩-৪৯৩৩১১ 


| প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বতু সংরক্ষিত | 
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প্রকাশকের আরজ 


অগণিত শোকর আদায় করছি মহান আল্লাহ পাকের, যিনি এ বিশ্বমগ্ল সৃষ্টি 
করেছেন। আরও সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে যা কিছু আছে। অগণিত দরূদ ও 
প্রতি, তার আসহাবগণের প্রতি ও তার পরিবার পরিজনদের প্রতি । 

মহান আল্লাহপাক তাঁর ইবাদতের জন্য মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি 
করেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে মানব জাতিই শ্রেষ্ঠ । মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টির 
প্রকাশ মানুষের মাধ্যমেই হয়েছে। তাই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় 
এবং মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে ও তার সাথে কাউকে শরীক 
করবে না। মানুষ জাতির মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যারা দুনিয়ায় অমর 
হয়ে আছেন। যাদের নাম মানুষ শ্রহ্মাতরে স্বরণ করেন। এঁরা-মহান আল্লাহ 
পাকের' আশির্বাদপুষ্ট ০০০০৯০০০০০০ 
কল্যাণের জন্য ৷ 

ইসলামী দুনিয়ার এটি অবিস্মরণীয় নাম হচ্ছ “শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদদিসে 
দেহলভী আর 'হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ হলো তীর এক অবিনশ্বর কীর্তি। এ মহা 
গ্রন্থ শুধু মুসলিম জাহানেই নয়, সারা বিশ্বে এক মহা বিন্বয় হয়ে আছে। এ 
মহাথস্থের মহান গ্রন্থকার কে ছিলেন তা বলা সহজ, কিন্তু কি ছিলেন তা 
অনুধাবন করা এ অধম তো দূরের কথা, কোন উত্তম মানুষের পক্ষেও নিতান্তই 
দুরূহ ব্যাপার । 

“ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিটি 
বাণী ও বিধানই যে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার জুলত্ত স্বাক্ষর বয়ে 
চলছে হুজ্জাতুল্াহিল বালিগাহ। তার লৌকিক কি পারলৌকিক, জৈবিক কি 
আত্মিক কোন বাণী ও বিধানই যে অযৌক্তিক ও অবান্তর নয় এ মহা গ্রন্থের 
প্রতিটি পাতায় তার বলিষ্ঠ প্রমাণ উজ্জীবিত হয়ে আছে। তাই যে কোন 
সংশয়ীমনকে এ মহাগ্রন্থ যথার্থ ঈমানদার, আমলদার, এমন কি সম্ভবতঃ 
বিহার মিহি ররতে মজা 
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আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) 
নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের পৃতঃ করপল্পবে তুলিয়া দিতে 
পারিয়া পরম করুণাময়ের হাজারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । এই মহা 
গ্রন্থখানা অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক অধ্যাপক আখতার ফারুক সাহেব 
অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং বয়সের ভারে তিনি মহান আল্লাহ 
ডাক্ুক সাড়া দিয়ে ইহজগত ছেড়ে চলে গিয়েছেন.। (ইন্ালিল্লাহি...... রাজেউন)। 
এ অসাধ্য কাজটি করার জন্য আমি মাওলানা মাওলানা আবদুর রশীদকে ৰললে, 
' তিনি বাকি কাজটুকু সমাধান করেন । শত অসুবিধার মধ্যেও গ্রন্থখানা অনুবাদ 
করিয়ে পাঠকদের ভাতে দিতে পেরেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে 
শুকর গুজার করছি; আল্লাহ পাক আমাদের এই নগণ্য খেদমত-কবুল ও মঞ্জুর 

ক্রুন, আমীন। 
যে কোনো কাজ করতে গেলে মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর 
ভালো ও মহতী কাজে তো শয়তান সবসময় সচেষ্ট থাকে ক্ষতি করার জন্য । এ 
মহতী কাজটি করতে গিয়ে ভ্রল-্রুটি হওয়া স্বাভাবিক । পাঠককূলের কাছে 
দৃষ্টিগোচর হলে স্বানন্দে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করৰ। আল্লাহ 
পাক এ গ্রন্থকে মকবুলিয়াত ও বরকত .দান করুন এটাই আমার একমাত্র 
রা ৃ ও 
প্রকাশক 
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9595948৯, 
অধ্যায়-৫৯ 
' ফরজ, আরকান, আদাব তথা শিষ্টাচার এবং এ জাতীয় 
বিধানগুলো নির্ধারণের কারণ 

স্বরণ রাখা চাই যে, উন্মতকে শাসন করার সময় এরূপ করা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় তথা জরুরি যে, তার আনুগত্যের বিধানগুলোর প্রত্যেকটির জন্য দুটি 
সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। সর্ব উধ্ব সীমা ও সর্বনি্ন সীমা । সর্ব উ্ধ্ব সীমা 
হলো যে ইবাদতের মাধ্যমে উ্মত তার অভিষ্ট লক্ষ্যের সর্বশেষ সীমায় উপনীত 
হতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে সর্বনিন্ন সীমা থাকবে এমন পর্যায়ের যে পর্যায়ে 
পৌছার পর তারপর আর কোনো কিছু থাকবে না, যাকে গ্রহণ করা যেতে পারে ।. 

তার ব্যাখ্যা হলো, এরূপ করার এমন কোনো পন্থা নেই যে, মানুষের নিকট 
একটা বিষয়ের দাবি করা হবে অথচ সে বিষয়ের অংশ, ছুরত এবং তার সে 
পরিমাণ বর্ণিত হবে না যা তার নিকট থেকে কাম্য ৷ এমনটি হওয়া শরীয়তের 
(শরীয়তের উদ্দেশ্যের) খেলাপ। আর সেজন্য এমন পন্থাও হতে পারে না যে, 
সকলকেই তার আদাৰ ও পরিপূর্ণভাবে তা করার জন্য বাধ্য করা যাবে। তা 
এজন্য সম্ভব নয় যে, এরূপ করা হলে তা হবে অসম্ভব কাজ সমার্ধানের জন্য বাধ্য 
করা, ব্যস্ত লোকদের অথবা তা হবে সীম্নাতিরিক্ত কষ্টকর কাজ। উম্মতের সকল 
কাজের পরিধি হলো মধ্যম পন্থা অবলম্বন ।.সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া নয়। 
আবার এমন করাও ঠিক নয় যে, সর্ব উধ্ব সীমা ত্যাগ করে সর্বনি্ন সীমাকে 
যথেষ্ট মনে করা"হবে-গ্রহণ করা হবে- যথেষ্ট মানা হবে । সুতত্বাং নিঃসন্দেহে 
সর্ব উর্ধের সীমা সাবেকীনদের এবং মোখলেছীনদের । আর এ জাতীয় কর্মকে 
অর্থহীন ও অস্পষ্ট রাখা আল্লাহর শানে শোভনীয় নয় । তখন সর্বনিন্ন সীমা বর্ণনা 
করে তা ফরয না করে পালন করার ফয়সালা করে দেয়া এবং এ সীমার উর্ধ্বে 
যা রয়েছে তার প্রতি তারগীব তথা উৎসাহ সৃষ্টি ও প্রেরণা দান ব্যতীত অপর 
কোনো পথ থাকে না" 

যে বিধান পালন করার অকাট্য প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা আনুগত্যের 
একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ৷ যেমন পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় 
করা । রমজান মাসের রোজা পালন করা এবং এসব আনুগত্যের বিভিন্ন অংশ 
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তথা পার্টগুলো বলে দেয়া যেগুলো ব্যতীত এসব আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। 
যেমন নামাযের জন্য তাকরীরে তাহরীমা এৰং সূরা ফাতেহা পাঠি করা। 
এগুলোকে আরকান বলা হয় । আবার এসব অংশগুলোও বলে দিতে হবে যেগুলো 
এগুলোর বাইরের অথচ যেগুলো ব্যতীত এ আনুগত্য গ্রহণীয় হবে না, এলোকে 
শর্ত বলা হয়। যেমন নামাযের জন্য অযু করা । 

রগ রাখা চাই নে.) ফণলে। কখনো লে ইবারতের কিতরাতের তথা 
প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী কোনো জিনিসকে তার রোকন ঘোষণা করা হয়। আবার 
কখনো কখনো আকম্থিক বা আরেজী কারণেও কোনো জিনিসকে তার রোকন 
করা হয় (ভিত্তি করা হয়)। 

তন্মধ্যে প্রথমটি হলো ঃ যা না হলে ইবাদত হয় না এবং তার ফায়দা তথা 
উপকারিতা লাভ হয় না। যেমন নামাযে রুকু ও সিজদা করা এবং রোজার মধ্যে 
খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং স্ত্রী সহবাস-যৌনসংগম ত্যাগ করা । অথবা এ বন্তু 
এমন হবে যা এ ইবাদত. ও: আনুগত্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন 
তাকবীরে তাহরীমা। এ তাকবীরে তাহরীমা নিঃসন্দেহে নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত 
আর নিয়ত নির্ধারিত । আবার যেমন ফাতেহা, আর নিঃসন্দেহে তা দোয়ার সাথে. 
সম্পৃক্ত । আবার যেমন সালাম আর তা নামায হতে বের হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট । 
এটি এমন কাজ যা নামাযের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী নয়। 

_ দ্বিতীয় হলো $ তা ওয়াজিব. হবে, অপরাপর কারণগুলোর কোনো একটি 
আরেজী বা আকস্মিক কারণে আর ভাকে নামাযের রোকৃন ঘোষণা করা হবে। এ 
কারণে যে, তা নামাষেব্র মধ্যে পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। আর তা নামাযের 
উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে আদায় করে, যে কারণে সে নিজেই নামাযের রোকন হওয়ার 
যোগ্য হয়। যেমন সূরা ফাতেহার পর পবিত্র কুরআনের অন্য যেকোনো সূরা পাঠ 
করা- তাদের জন্য যারা সূরা পাঠ করাকে নামাষের রোকন মনে করে। (অর্থাৎ 
হানাফী মতাবলম্বীদের নিকট; যারা সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পাঠ করা 
ওয়াজেব মনে করে। অন্য তিনজন ইমামের নিকট সূরা মিলানো সুননাত)। 
নিশ্য়ই পবিত্র কুরআন 44) ৮১৮. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম তাকে 
তাজিম করতেই হবে, তাজিম করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনকে পেছনে ফেলা 
যাবে না। পবিত্র কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। পবিত্র কুরআন 
পাঠের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই যে সবচেয়ে অধিক 
তাকিদকৃত ইবাদতের মধ্যে এবং সে ইবাদতের মধ্যে যা অধিক পরিমাণে হয়ে 
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থাকে এবং যা পালন করা অধিক পরিমাণে প্রচলিত.তাতে পাঠ করা হবে। 
অথবা দুটি জটিল ও দ্যর্থবোধক বস্তুর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা অথবা কোনো. . 
বস্তুর ভূমিকার মধ্যে বা কোনো স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যে বস্তুর 
উপর নির্ভরশীল তাকেই রোকন (ভিত্তি বা্তত্ত) করা হয় এবং তা করার হুকুম . 
দেয়া হয়। যেমন রুকু ও সিজদার মধ্যবর্তী স্থলে দাড়ানো । এর দ্বারা পার্থক্য 
নির্ণয় হয় সে শির নত করা যা সিজদা করার ভূমিকা এবং সে রুকুর মধ্যে যা 
স্বতন্ত্রভাবে তাজিম তথা সম্মান প্রদর্শন, এবং যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব ও 
কবুল প্রেস্তাবনা ও তা গ্রহণ) ও সাক্ষী, অলীর উপস্থিতি এবং নারীর বিবাহে রাজি 
থাকা । নিশ্চয়ই এর দ্বারা জেনা ব্যভিচার ও বিবাহের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য 
নির্ণয় হয়। হতে পারে কোনো কোনো রোকনের তাওজীহ বর্ণনা উভয় দিক 
থেকেই করা যায় (অর্থাৎ জাতী ও আরেজী- মূল ও আকন্মিক উভয় কারণের 
অধীনে তাদের নেয়া যায়।) রোকন সম্পর্কে-আমরা যা আলোচনা ফরেছি শর্তের 
ক্ষেত্রেও তা-গ্রহণ করা কর্তব্য। সুতরাং কখনো কোনো-কারণে এক বস্তু জরুরি 
তথা অত্যাবশ্যকীয় হয়। (অর্থাৎ কোনো আরেজী বা আকন্মিক কারণে) তখন 
তাকে দ্বীনের কোনো ,..এ শায়ায়ের বা রীতিনীতির ক্ষেত্রে শর্ত ধরে নেয়া হয় 
(যেমন নামাষের জন্য)। এ কারণের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য । তার শান ততক্ষণ 
(সে আকম্থিক কারণের শান) বৃদ্ধি পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইবাদত তথা 
নামায এ বস্তুর মিলিত হওয়ার কারণে পূর্ণতা লাভ করে যেমন “47 ).-২-. 
তথা কেবলামুখী হওয়া। যখন কাবা শরীফ আল্লাহর ১) ১১০২5 নিদর্শনাবলির 
অন্তর্ভুক্ত তখন তাকে সম্মান করা, তাজিম করা ওয়াজিব । আর সবচেয়ে অধিক 
তাজিমের তথা সম্মান প্রদর্শন ছিল লোকেরা তাদের ভালো অবস্থায় তার দিকে 
মুখ করবে। যেখানে আল্লাহর কোনো নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে (যেমন কাবা 
শরীফ রয়েছে) সেদিকে মুখ করা মুসল্লীর জন্য নামাযের মধ্যে আনুগত্য 
প্রদর্শনের নিমিত্তে এবং তা ক্রীতদাসের তথা গোলামের তার মালিক ও মনিবের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে স্বরণ করিয়ে-দেয়। এ কারণে নামাযে কেবলামুখী 
হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। 

কখনো কোনো বস্তু তার কোনো আকৃতি ব্যতীত কোনো ফায়দা দেয় না; 
উপকারে আসে না, তখন এ বস্তুর এ ইবাদতের শুদ্ধতার জন্য.শর্ত করা হয়। 
যেমন নিয়ত । নিঃসন্দেহে আমল তখনি কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয় যখন সে কোনো 
ছবি বা চিত্রের ন্যায় অন্তরে অনুভূত হয়। নামাযের দ্বারা আল্লাহর প্রতি 
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আনুগত্যের চিত্র অন্তরে ভেসে উঠে আর সে আনুগত্য নিয়ত ব্যতীত হয় না এবং 
যেমূন হয় মা কেবলামুখী হওয়া অন্য দৃষ্টিতে । যখন অন্তরকে কেবলার প্রতি 
একাগ্রচিত্ত করা একটা লুকায়িত বিষয়- তখন সে কাবার দিকে মুখমণ্ল করা 
আল্লাহর নিদর্শন *4-]| ১ তাকে- অন্তরকে একাগ্রচিত্ত করার স্থানে 
স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং যেমন 'অযু করা ছতর ঢাকা এবং অপবিভ্রতা ত্যাগ 
করা। খন তাজিম করা তথা সম্মান প্রদর্শন করা, একটা লুকায়িত বস্তু ছিল, 
তখন লোকেরা যে বিষয়টিকে রাজা-বাদশাহ এবং এ জাতীয় লোকদেয্স সামনে 
তাকে তাজিম তথা সম্মান প্রকাশ মনে করে এবং তা লোকদের অন্তরে স্থান 
লাভ করে, আর আরব অনারব সকলে সে বিষয়ে একমত্য পোষণ করে তখন 

যখন কোনো আনুগত্য ফরজ করা হয় তখন সে ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতির প্রতি 
দৃষ্টি দেয়া অত্যাবশ্যকীয় । 

তন্মধ্যে রয়েছে ঃ লোকদের উপর এ জিনিস ফরজ করা হবে যা তাদের 
পক্ষে, সহজ হবে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
এরা 


যদি আমার রর উন্মতের জন্য কষ্টকর না হডো ভাহদে আমি তাদেরকে 
প্রত্যেক নামাযের সময় মেছওয়াক করার হুকুম করতাম” । (মিশকাত হাদীস নং 
৩৯০) এ হাদীসের তাফসীরে তথা ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় বর্ণনায়. এসেছে- 


হস 21914 
৯21 নি পা পা রত রাডার, 
টিটি তভাতনিত জোরে রা নিও 
নামাযের সময় মেছওয়াক করা ফরজ করে দিতাম যেমনিভাবে আমি তাদের 
উপর অযু ফরজ করে দিয়েছি।” (মসনদে আহমদ ২১৪) 
তন্মধ্যে রয়েছে ঃ উম্মত যখন কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত 
পরিমাণ সম্পর্কে এ বিশ্বাস তথা এতেকাদ পোষণ করেছে তা বাদ দেয়া বা তার 
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প্রতি অনিহা প্রদর্শন করা আল্লাহর নিকট দুর্বলতা তথা গুনাহ এবং সে পরিমাণের 
প্রতি তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়েছে অথবা এঁ পরিমাণ নবীদের পক্ষ হতে 
নির্ধারিত করা হয়েছে বলে বর্ণিত রয়েছে বা এ পরিমাণের উপর সালফের নিকট 
একমত্য রয়েছে অথবা অনুরূপ কিছু । তাহলে আল্লাহর হিকমত হলো তা তাদের 
জন্য ফরজ করে দিতেন। যেমন তারা তাদের জন্য ওয়াজেব মনে কত। যেমন 
বনী ইসরাইলের জন্য উটের গোশত ও উটের দুধ হারাম ঘোষণা করা। এবং 
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস এর রূমজান মাসের গা 


রা 
(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ হাদীস নং ১২৯৫)। তনুধ্যে রয়েছে কোনো 
বস্তু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না করে তা পালন করার জন্য অকাট্যভাবে সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা না করা । এ কারণে হায়া অর্থাৎ লঙ্জা-শরম ও অন্যান্য উত্তম চারিত্রিক 
গুণাবলিকে ইসলামের রোকন (তত) বলে ঘোষণা করা হয়নি। যদিও এগুলো 
ইসলামের গুরুত্তৃপূর্ণ বিষয়াবলির অন্তর্ভূক্ত । 

আনুগত্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার বর্ণনার ক্ষেত্র £ প্রথমে সর্বোচ্চ স্তর, 
অতঃপর সর্বনিষ্ন স্তর। মানুষের সুস্য় ও দুঃসময়ের বিভিন্নতার কারণে 
আনুগত্যের সর্বনিন্ন সীমার অবস্থার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কেয়াম তথা 
দীড়ানোকে নামাযের রোকন ঘোষণা করা হয়েছে যে দীড়াতে সক্ষম তার জন্য। 
আর অক্ষমের জন্য বসে পড়াকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে । অতএব সর্বোচ্চ 
স্তরের সীমা পরিমাণ ও অবস্থার গুণের প্রেক্ষিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
_ শরিমাণ $ নফলগুলো ফরজগুলোর মধ্য হতেই.। যেমন সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, 
তাহাজ্জুদের নামায় এবং প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা । যেমন নফল সদকা 
করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজগুলো । 

অবস্থা বা গুণ $ ইবাদতের আকার আকৃতি, থিকিরসমূহ এবং টলষ বন 
হতে দূরে থাকা যেগুলো ইবাদতের শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় । আনুগত্যের 
ক্ষেত্রে সেগুলো করার হুকুম্‌.এজন্য দেয়া হয় যাতে করে এগুলোর মধ্যে 
পরিপূর্ণতা আসে এবং যেন এ আমলগুলোকে সঠিকভাবে পরিপূর্ণরূপে অভিষ্ 
লক্ষে-উপনীত. করতে পারে; যেমন অযুর সময় শরীরের কোকড়ানো স্থানগুলোর 
প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করার-কথা এজন্য.বলা হয়েছে যাতে প্রিপূর্ণ-প্লবিব্রতা 
অর্জিত হয়। আবার যেমন অযু ডানদিক গ্রেরে আরক্ষ:করা (রেত্যেক, গুরুত্বপূর্ণ 
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কাজেই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।) যাতে ইবাদতের গুরুত্বের প্রতি দেহ 
সচেতন থাকে । নফস যেন ইবাদতের দিকে একাগ্রচিত্ত ও মনোযোগী থাকে যখন 
সে স্বয়ং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা মেনে চলে। 

স্মরণ রাখবেন, মানুষ যখন কোনো চরিত্র অর্জন করতে চায় এবং চায় ঘে 
এর ছ্বারা তার জীবন রঙিন হয়ে যাক এবং সে চরিত্রের সকল দিক অর্জন করবে। 
তার কার্যপ্রণালী বা পদ্ধতি হলো ৪ সে নিজেকে একান্ত অনুগত করবে, সে 
চরিত্রের উপযুক্ত সকল ক্রিয়া ও সকল বিদ্যার- যদিও তার সে গ্রহণকৃত 
কাজগুলো সাধারণের নিকট কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাও থাকে। যেমন বীরত্ব ও 
বাহাদুরী প্রদর্শনকারী তথা নৈপুণ্য প্রদর্শনকারীর কাদায় প্রবেশ করা, রোদের মধ্যে 
চলা এবং অন্ধকার রাতে ভ্রমণ করা ইত্যাদি ও এ জাতীয় কাজ করা হতে বিরত 
না-থাকায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। তেমনিভাবে আনুগত্যের অভ্যাসকারী সর্বাবস্থায় 
সম্মান প্রদর্শনেচ্ছার প্রতি তীক্ষুদৃষ্টি রাখে । সে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার. 
জন্য বসতে লজ্জাবনত অবস্থায় মাথা নীচু করে বসে । সে যখন আল্লাহর যিকির 
করে তখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে জড়ো করে বসে, এজাতীয় সকল কাজে 
সে এন্সপ অভ্যাস করে। ন্যায়পরায়ণতায় নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী প্রত্যেক বস্তুর সঠিক 
অধিকার আদায় করে । সে ডান হাতকে খাওয়া ও পবিত্র কাজগুলো করার জন্য 
এবং বাম হাতকে নাজাসাত তথা অপবিভ্রতা দূর করার কাজে ব্যবহার করে। এ 
রহস্যই লুকায়িত রয়েছে সে ঘটনায়: যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মেছওয়াক সম্পর্কে বলা হয়েছে- “বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন, বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন।” 
১০০24345480 29892 
শর রি এ এ ০১০ 5 ৮ 


পাতা লিাটি ৫1 পি পর 


রি 


, এ তি 
ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্পাই আলাইহি 
ওয়াসাল্লাঙ্গ বলেছেন-_ আমি স্প্রে দেখতে পেলাম যে, আমি একটি মেছওয়াক 
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বারা মেছওয়াক করছি। তখন আমার নিকট দুব্যক্তির আগমন ঘটল। তাদের 
মধ্যে একজন অপরজন হতে বয়সে বড় । আমি মেছওয়াকটি ছোটজনকে 'দিলাম 
তখন আমাকে বলা হলো বড়জনকে অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠকে দিন, বয়োজ্যেষ্ঠকে 
দিন। (১৯---)। +৯০৯) 

এবং এ ঘটনার যেখানে ছুয়াইছা ও মুহাইছার ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেখানে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন_ “বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।” 

ঘটনা এরূপ £ আবদুল্লাহ ইবনে সহল খায়বারে নিহত হলে তার হত্যাকারী 
কে তা জানা যায়নি । তখন নিহতের ভাই আবদুর রহমান ও ইবনে মাসউদের 
দু'পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল । তখন আবদুর 
রহমান কথা বলতে আর্ত করল অথচ তিনি ছিলেন বয়সে ছোট । তখন নবী 
“বয়োজ্যেষ্ঠকে দাও ।” অর্থাৎ কথা বলার জন্য বড়কে প্রাধান্য দাও। আর এরুপ 
করাই হলো আদব তথা শিষ্টাচারের ভিত্তি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 50 ০৮৮৮1 ৩। 
»)৮৯২+ নিশ্চয়ই শয়তান তার বাম হাতে ভক্ষণ করে এবং এ জাতীয় আরো 
অন্যান্য বাণীতে তিনি অনেক কাজের সম্পর্ক শয়তানের সাথে দেখিয়েছেন । এ 
বাণীগুলোর রহস্য জেনে রাখুন । স্বরণে রাখুন । আমাকে আমার প্রতিপালক 
পরওয়ারাদেশার মহান আল্লাহ যতটুকু বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতে আমি .যা 
বুঝেছি তা হলো £ শয়তানকে আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষমতা দিয়েছেন ঘে, সে 
পারে যা তার মেজাজ ও মনপুত হয় । তার স্বভাবের সাথে খাঁপ খেয়ে যায়। 

সঠিক চিত্তার অধিকারী ও নেককার ব্যক্তিরা. জানে যে, শয়তান 
লোকদেরকে- (১) ক্ষতিকর কাজের সাথে সম্পর্ক ব্রাথা; €২) এমন সব আচরণ 
যা. কাহিক্ষত নম্্, অনাকাজিকিত তা করার প্রতি আগ্রহী করা; (৩) অপ্রবিজ্রতার 
নিকটবর্তী হওয়া, (৪) আল্লাহর. যিকিরেন্ প্রতি অমনোযোগীতা; (৬) এরই সকল 
পছন্দনীয় কাজের ক্ষতি সাধন করার প্রতি আগ্রহী করে দেয় 1. 

ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কাজ বলতে আমি বুঝাচ্ছি এ সব কাজ য়া করলে 
মানুষের অন্তর ক্কপে উঠে; মানুষ চর্ম শির শির করে উঠে এবং মানুষের 
জবানে লানত বর্ষিত হতে থাকে । এসব কাজ ও কথা সকল মানুষের জন্যেই 
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উদ্দেশ্যে করা হয় না। যেমন রেউ তার লিঙ্গ ধরে নাচানাচি কুদাকুদি করে বা 
তার পেছনের রাস্তায় বা পায়খানার রাস্তার অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে বা তার দাড়িকে 
পেটের সাথে বেঁধে নেয় বা সে নাক কাটা হয়, কান কাটা হয় বা স্বীয় মুখমণ্ডলে 
কালি মেখে নেয় বা সে নিজের পরিধের পোশাক উল্টাভাবে পরিধান করে, অথবা 
সে কোনো চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণপূর্বক তার মুখ এ জন্তুর পেছনের দিকে 
করে নেয় বা এক পায়ে মোজা পরিধান. করে অপর পা খালি রাখে । এ জাতীয় 
কোনো দৃষ্টিকটু ও ন্যান্ধারজনক কাজ দেখলেই মানুষ লানত বর্ষণ করে ও 
গালাগাল দিতে থাকে। আমি কোনো কোনো স্থানে এরূপ ন্যান্কারজনক কাজ ও 
নিন্দনীয় কাজ হতে প্রত্যক্ষ করেছি। 

এমন সব আচরণ যা অনাকাজ্কফষিত বলতে আমি বুঝাচ্ছি যেমন (নামাযের 
'মধ্যে) স্বীয় কাপড় নিয়ে খেলা করা ও কংকর নিয়ে খেলা করা বা নিজের জঙ্গ 
প্রত্যাঙ্গ যেমন হাত, পা ইত্যাদিকে নিন্দনীয় পদ্ধতিতে নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি ইত্যাদি. 

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসব বিষয় পরিষ্কারভাবে. বর্ণনা করেছেন যে, এসব কাজ মানুষকে 
শয়তানী কাজে ও শয়তানের স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে । শয়তান স্বপ্নেই 
হোক কি জাগ্রত অবস্থায় হোক যার সাথে সম্পৃক্ত হয় তারেই এগুলোর কোনো 
না কোনোটির সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়। 

আল্লাহ তায়ালা তীর নবীর নিকট এটাও পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করে 
দিয়েছেন যে, যতটা সম্্ব নিজের সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী মুমিন ব্যক্তিগণ এসব 
শয়তানী কাজ্ৰ ও শয়তানী স্বভাব হতে দূরে থাকবে । নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব কাজ, সে সব স্বভাব বর্ণনা করেছেন; সেগুলো 
অপছন্দ করেছেন, নিন্দা করেছেন এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার ভুকুম দিয়েছেন। 

এ পর্যায়ে নবী করীম সাল্সাল্পলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে +;-৯ 0। 
7০০০৯ ০০৯4 নিশ্চয়ই এসব. ,১.৯)| ০৮ পায়খানা ও প্রপ্রাবের 
স্থানসমূহ- শয়তানদের উপস্থিতির স্থান। নবী করীম: সন্াল্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-. 
15 1৫450৮45954 12. 
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“নিশ্চয় শয়তান মানুষের পায়খানার রাস্তা নিয়ে খেলা করে এবং মানুষ যখন 
হা, হা করে উঠে তখন শয়তান হাষতে থাকে। এর উপর কেয়াস করুন 
ফিরিশতাদের স্বভাব অর্জনের প্রতি তারগীৰ তথা উৎসাহিত করাকে। এসম্পর্কে 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ-হচ্ছে- ৮4 ৮] 
2455291 ৫2 “ফিরিশতারা যেভাবে সারিবদ্ধ হয় তোমরা কি সেভাবে . 
সারিবদ্ধ হও না। এটি হলো শিষ্টাচারের বা আদবের অপর অধ্যায়। 
স্মরণ রাখুন যে, কোনো বস্তুকে ফরজে কেফায়া হিসেবে নির্ণয় করার 
কারগগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো এর জন্য সকল লোকের একত্রিত হওয়া 
তাদের জীবিকা নির্বাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তার প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে 
নিস্ষল করার দিকে নিয়ে যাবে । আর কিছু সংখ্যক লোককে এ কাজের জন্য 
নিয়োগ করা এবং অপরদেরকে অন্য কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হওয়া । 
যেমন জিহাদ । সমাজের সকল লোক একাজে একব্রিতভাবে নিয়োজিত হয়ে 
গেলে তাদের ক্ষেতি, বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা ত্যাগ করলে, 
তাহলে তাদের জীবিকা অকেজো হয়ে যাবে । তখন কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসার 
না। অন্য বাকি লোকদের ক্ষেতি, বাড়ি করার কাজে. নিয়োগ দেয়া, কাকেও 
বিচার করার জন্য এবং বাকিদের বিদ্যার্জনের জন্য নির্বাচন করা'সম্ভব হবে না। 
কারণ কোনো কাজ একজনের জন্য সহজ হলে অপরের জন্য তা সহজ নাও হতে 
পারে। লোকদের নাম ও বিভাজন দ্বারা কে কোন কাজের উপযুক্ত তা জানা যায় 
না যে, তার উপর সে কাজ সোপর্দ করা যায়। 
এর দ্বিতীয় কারণ হলো ফরজে কেফায়ার দ্বারা যে মাছলেহাত উদ্দেশ্য তা. 
একটি নিয়মের অস্তিত্বের অধীন । যাকে বাদ দিলে ব্যক্তি সত্তার অবস্থার অবনতি 
হয় না, আর না পশুত্ব তার উপর প্রভাব বিস্তার করে । যেমন বিচারকের কাজ ও 
ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব পালন করা । এসব বিষয় একটি 
নীতি ও শাসন কার্ধপরিচালনার খাতিরে প্রচলন করা হয়েছে। এক ব্যক্তির এ 
দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তা লাভ হয়। যেমন রুণ্ন ব্যক্তিকে. দেখতে যাওয়া 
এবং জানাযার নামায; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেন ক্ুগ্ন ব্যক্তি ও মৃতব্যক্তি 
৪ 55551574555085554555 
হাসিল হয়ে যায় । আল্লাহই ভালো জানেন । 
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অধ্যায়-৬০ 

ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারণের মধ্যে নিহিত হিকমত 

ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত না করে উম্মতের নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণতা লাভ 
করতে পারে না । আর এ সময় নির্ধারণ মোকাল্লেফীনদের- যাদের থেকে ইবাদত 
কামনা করা হয়েছে- অবস্থা জানার উপর নির্ভরশীল এবং এমন বিষয়বন্তুসমূহ 
গ্রহণ করার. উপর যা লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য না হবে তার উপর নির্ভরশীল । 
এমতাবস্থায় যেন তা ছারা উদ্দেশ্য লাভ হয়ে. যায়। এর সাথে সাথে এ সময় ' 
নির্ধারণের মধ্যে অন্যান্য হেকমত ও মাছলেহাত তথা কল্যাণও নিহিত রয়েছে। 
া জ্ঞানবান ব্যক্তিরা অবগত রয়েছে। জার সে হিকমতসমূহ'মূলনীতির নিকে 
প্রত্যাবর্তন করে। 

তন্মধ্যে একটি হলো $ আল্লাহ তায়ালা যদিও তিনি সময়ের সীমা 
পরিসীমার উর্ধে । কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস্স একে অপরের এ 
বিষয়ে.সাহায্য করে যে, কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা তার বান্দারের নিরুটবর্তী 
হয়ে যান। আবার কখনো তার সামনে তাদের আমল তথা কৃতকর্ম পেশ করা 
হয়। আবার কোনো কোনো সময় ঘটনা প্রবাহের মিমাংসা করা-হয়। এছাড়া 
নতুন নতুন অবস্থারও মিমাংসা এবং নির্ধারণ করা হয়। যদিও এ সব নতুন 
অবস্থার আসল হাকীকত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-_ * 


টি শনংতা পানি পা 2৮ 
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৯4501 3 
“শেষ রাতের তৃতীয় প্রহর বাকি থাকতে আমাদের প্রতিপালক 
পরওয়ারদেগার দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।” তিনি আরো এরশাদ 
করেছেনঃ . 
০০৮০৮ রি] (52949 0 ৫5 ঠা 
“নিঃসন্দেহে বান্দার আমলসমূহ 'আল্লাহর সমীপে সোমবার দিন ও 
বৃহস্পতিবার দিন উপস্থাপন করা হয় .1”- 
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১9125) 

“নিশ্চয়ই এ রাতে আল্লাহ তায়ালা উঁকি দিয়ে দেখেন অপর বর্ণনায় রয়েছে 
এ রাতে আল্লাহ তায়ালা জমিনের আফাশে, দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।” 
এতদসংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে যা সকলের জানা । . 

মোটকথা দ্বীনের প্রয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এমন 
কতগুলো সময় রয়েছে ষে.সময়গুলোতে জমিনে- পৃথিবীতে রুহানিয়ত প্রসার 
লাভ করে, সেখানে উপমাকর শক্তির প্রসার ঘটে । ইবাদত কবুল,হওয়ার ও দোয়া 
কবুল' হওয়ার তার চেয়ে উত্তম আর কোনো সময় হতেই পারে না। অতি অল্প 
প্রচেষ্টায় তথা ন্যুনতম প্রচেষ্টায় তখন বিশাল দরজা খুলে যায়। পশুর স্তর হতে 
ফিরিশতার স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য । 

আল মালাউল আলা তথা ফিরিশতাজগত উর্ধাকাশরাসীরা সে 
রূহানিয়াতের প্রসারের ও সে শক্তির সম্প্রসারের বিষয়টি আকাশের কোনো 
হিসেবের দ্বারা জানতে পারে না, বরং তারা তাদের আনন্দ উল্লাসের্‌ মাধমে 
বুঝতে পারে যে, তাদের অন্তরে কোনো বন্তু লুকিয়ে রয়েছে- তখন তারা বুঝতে 
সক্ষম হয় যে আল্লাহর “নিকট. হতে কোনো সিদ্ধান্ত ফয়সালা অবতীর্ণ হওয়ার 
রয়েছে বা রুহানিয়াত সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ও তার ন্যায় আরো 
.কিছু সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য রত্ুত রয়েছে। এটাই সে বন্তু হাদীসে যে সম্পর্কে 
বলা হয়েছে- 01৮১ 4০701 )-:১% যেন পারের উপর লোহার 
জিঞ্জির শিকল পতিত হওয়ার ন্যায় । 

আ্বিয়া আঃ)-দের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে 4.০ 3 ১.০ ৩» এ 
' জ্ঞান লুকিয়ে থাকে । আকাশের পরিবর্তনের-বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং অন্তর 
দ্বারা তারা তা জেনে যান। তখন তারা এ সময়গুলোতে আল্লাহর সামনে 
দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেন। সুতরাং তারা লোকদেরকে নির্দেশ দেন এ 
সমরগুলোর হেফারতের জন্য ওধা এ সমরগুলোতে আল্লাহর ইাদতে রত 
থাকার জন্য । "২ 

এ রহানিয়তের প্রকাশের সময়গুলোর মধ্যে 
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২০ হুজ্জাতুল বালাগ 
একটি হলো £ যা বছর ঘুরে আসার সাথে ঘুরে আসে। আর তা হলো 


মহান্‌ আল্লাহর বাণী- 
এ চি ০90৮ গলপ নিপা ক. 2০৫৫ 
৮8 ১:১৬ 1 এ ১৮৮০ 2৮1 ভে ১০০০০ ০ 


62৬০ 2 01 ০95 ৮৪1০০ চল 4৮ 9০ 

“নিশ্চয়ই আমি পবিত্র কুরআনকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। 
নিশ্চয়ই আমিই ভয় প্রদর্শনকারী-সতর্ককারী। এ বরকতময় রাতে সকল 
গুরুতৃপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে । আমার পক্ষ হতে হুকুম হুয়ে। 
.নিশ্টয়ই আমিই রাসূলদের প্রেরণ করি।” আর এঁ বরকতময় রাতেই পবিত্র 
কুরআনের স্হানিরত পৃথিবীর আকাশে স্থাপিত হয়েছে। আর সকলের একমত্য 
রয়েছে এ ব্যাপারে যে, তা হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে । 

তন্মধ্যে অপরটি হলো £ যা প্রতি সপ্তাহের মধ্যে ঘুরে ঘ্বুরে আসে । তা 
একটি সামান্য স্বল্প সময়। যে সময়ের. মধ্যে দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার 
আশ্বাস দেয়া হয়েছে। মানুষ যখন পরপারে আখেরাতে চলে যাবে তখন সে 
সময়টিই আল্লাহর' তার বান্দাদের উপর তাজান্ত্ী বর্ষণের এবং আল্লাহর বান্দাদের 
নিকটবর্তী হওয়ার সময় হবে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বর্ণনা করেছেন যে, সে সময়টি হবে জুমায়ার দিন। আর সেজন্য দলিল হিসেবে 
উপস্থাপন করেছেন যে, বিশাল বিশাল ঘটনাবলি এ জুমা বারেই- জুমার দিনেই 
সংঘটিত হয়েছে। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর জন্ম । চতুষ্পদ জন্তু কখনো 
কখন্যো নিঙ্ন জগত হতে এ সময়ের জ্ঞান লাভ ক্রে থাকে, তখন তারা ভীত 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও ঘাবড়িয়ে যায়। যেমন বিকট শব্দে কোনো ব্যক্তির ঘাবড়ানোর 
অবস্থা দেখা দেয়। আর তিনি তা জুমার দিনে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
.. তন্মধ্যে অন্যটি হলো £. এ সময়, যে সময়টি দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে 
আসে । আর এ রূহানিয়ত অপ্রর রূহানিয়ত হতে কমজোর তথা দুর্বল। যারা 
উর্ধ্ব জগত হতে জ্ঞান প্রাপ্ত তারা সকলে এঁকমত্য পোষণ করেন যে, সেটি দিনের 
চারটি সময়। €১) সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর দণ্ডায়মান 
হওয়ার সামান্য পর (৩) সূর্যাস্তের পর (8) অর্ধরাত হতে সেহেরীর সময পর্যস্ত। 
ইসময়গুলোর সামান্য পূর্বে ও পরে রূহানিয়ত সম্প্রসারিত হয় ও বরকত প্রকাশ 
পায়। 
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হজ্জাতুল বালাগ.. -: ২১ 
পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যারা জানেনা যে, এ সময়গুলো ইবাদত 
কবুলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অগ্নি উপাসকরা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন 
করেছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের উপাসনা পূজা করতে লাগল। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ তাহরীফের পথ বন্ধ করলেন 
এবং ইবাদতের সময় পরিবর্তন করে দিলেন। এমন সময় দ্বারা যে সময় তাদের 
15 75258 
তিনি অর্ধরাতে মানুষের উ্রপর কোনো নামায ফরজ করেননি । কারণ এতে 
অনুদারতা-অপ্রশস্ততা রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 
বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি-বলেছেন- ০: 


৫0৮8৮569165 6৮৮৯৮ 2 


(525-5455 ০9৫44 254শ/। তি 
৪1৮3৮৫ বি মেজ এ েিতের 
15401 5051 ২1 25 305৭012৮৮51 ০5০০5 


পা পপ 


টিন 
“অবশ্যই রাতের মধ্যে একটা সময় রয়েছে। সে সময়ে কোনো মুসলমান 
বান্দা আল্লাহর নিকট তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কল্যাণ কামনা করলে 
আল্লাহ তাকে তা দান করেন.। এ সময় প্রতি রাতেই আসে ।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেছেন, ৮০6 6-2)5752)1 425 79-24। (০ ভিত্তম নামায় হলো 
অর্ধরাতের নামায । অর্ধরাতে নামায আদায়কারী খুবই কম।” 'তার নিকট 
জিজ্ঞেস করা হলো- £--..1 *-০*। ৬। “কোন দোয়া অধিক পরিমাণে কবুল 
হয়?” ০)৮| ০১৯ ০০3 “রাতের, দোয়া।” দ্বিপ্রহরের পরের সময় সম্পর্কে 


বলেছেন, 
8472 ০ ৩ পট পা ৪ রর 
০৩৮, নি উপ 


সি 


চি ০৮185-751885 
হোক। | 
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২২ হুজ্জাতুল বালাগ 
নৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- 
পা পা পারিস তি পা ০৪ ছি টি তা 


৮৮451655702 401 ৫7৮65029012 


০১41 254 20155 ১7০। 22297 

“দিনের ফিরিশতা রাতের ফিরিশতাদের পূর্বে আল্লাহর নিকট চলে যায়। 

(অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর রাতের ফিরিশতারা ডিউটিতে থেকে যায় এবং 

দিনের ফিরিশতারা ফিরে যায়।) আর রাতের ফিরিশতারা দিনের ফিরিশতাদের 

পূর্বে আল্লাহর নিকট ফিরে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ অর্থের দিকেই তার পবিত্র 
8 


এ পপ পাতিল তি পপ প্র ৮২ পা পা তি ০9 পট 


এ] বাতি ৩৯ বিডির ৮০৯ এ পা 


০০155 ৩৫ 2 


চিনির বি ০৮৯ 45712 
“তোমাদের সকাল ও সন্ধ্যায় সর্ব সময়ে আল্লাহর পবিত্রতা, আকাশম্ডলী ও 
পৃথিবীতে তারই জন্য- সকল প্রশংসা এবং রাতে ও ছ্িপ্রহরের সকল সময় তার 
সকল প্রশংসা ।” এতদসংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে তা সকলেই অবগত 
রয়েছে । আমি এর মাঝে বিশাল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি।. 
ঘিতীয় মূলনীতি হলো £ আল্লাহ তায়ালার দিকে তাওয়াজ্জুহ হওয়ার উত্তম 
সময় হলো মানুষের প্রাকৃতিক দুশ্চিন্তা, হতবুদ্ধিতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ূতা হতে 
মুক্ত হওয়া। যেমন ভিষণ ক্ষুধা । অতি ভক্ষণ। অধিক ঘুমের চাপ। অবসাদ ও 
দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া । ছোট বা বড় ধরনের ইস্তিঞ্জা (পায়খানা প্রস্রাব) আটকিয়ে 
রাখা । এবং কাল্পনিক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হওয়া । যেমন কান বধির হওয়া 
ধ্বংসাত্মক শব্দ দ্বারা অথবা অনর্থক ও মূল্যহীন শব্দ দ্বারা । চোখের অন্ধ হওয়া 
বিভিন্ন ধরনের চিত্র দ্বারা, চিন্তা শক্তির আচ্ছন্র করার ন্যায় বিভিন্ন রং দ্বারা বা এ 
জাতীয় অন্যান্য হতবুদ্ধিতা হতে মুক্ত হওয়া । 
অভ্যাসের বিভিন্নতার কারণে এ অভ্যাসগুলো বিভিন্ন হয় । কিনতু প্রাকৃতিক 
নিয়মানুযায়ী গঠনগতভাবে অনেকগুলো বিষয় রংয়ছে। যেগুলো আরব অনারব 
প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সকলের নিকটই সমান; যে সকল বিষয় সবাইর ক্ষেত্রে সমান 
ভাবে প্রযোজ্য । শরীয়তের বিধানে তাকেই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 
এবং এ সব বিষয় যা তার বিপরীত, বিরল ও দুর্লৰ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা 
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হুজ্জাতুল বালাগ ১৩ 
হলো $১৪ অর্থাৎ উ্যা ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় ও +৯*/১ রাতের 
প্রথমাংশের সময় 

মানুষের নফছের মধ্যে ঝং পড়ার পর রং ধরার 'পর মানুষের তা দূর করার 
জন্য শান বা ঘর্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে । এ প্রয়োজন'তখন. দেখা দেয় যখন সে 
বিছানায় ঘুমানোর জন্য গমন করে ও ঘুমানোর দিকে ধাবিত হয়। এ কারণে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পর কথাবার্তা বলা এবং কবিতা 
ব্চনা করতে নিষেধ করেছেন? 
মানুষকে সর্বদা তার নিজের নফছের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিধান করে না 
দেয়া হলে তাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে রাখা সন্তব হবে না ।যাতে তার 
মধ্যে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা, নামাষ আদায় করার পূর্বে সেজন্য প্রস্কুতি গ্রহণ . 
করা এবং নামায আদায়ের পর তার নূর তার মধ্যে বিস্তৃত হওয়া বিষয়টি তার 
মধ্যে পাওয়া যায়, এতে হয়ত নামাযের পুরো সময় :এতে পাওয়া যাবে তা না- 
হলে অধিকাংশ সময় তো অবশ্যই পাওয়া যাবে৷ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, 
তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য নিয়ত করে শয়নকারী পশুভ্বের ঘুমে ডুবে থাকে না। 
যদি কারো অন্তর দুনিয়াবী কোনো কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে বা কোনো 
নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে বা কোনো কাজের জন্য একাগ্রচিত তথা 
মোতাওয়াজ্জুহ থাকে যাতে করে তা তার হাতছাড়া হয়ে না যায় সে পশুত্বের 
জন্য পরিপূাবে মুত হতে পারে না। আর এ রহাই দুকিরে রয়েছে হুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম-এর বাণীর মধ্যে ৮1 ০৮9-5৮৮ 
৬০৯৯০), “যে ব্যক্তি রাতে আল্লাহর ধিকির বলতে বলতে, জের্গে উঠে।” আল 
হাদীস 'এবং আল্লাহ তায়ালার বাণীর ১55 গে ৮:13 45 
4 “এমন অনেক লোক রয়েছে যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় কিছুই 
আল্লাহর যিকির হতে গাফেল বা বেখবর করে না।” 
প্রতি দুই ওয়াক্তের মাঝে দিনের চার ভাগের এক ভাগের দূরত্ব নির্ণয় করা. 
যায়- তা তিন ঘণ্টা পরিমাণ সময় হবে । আরব এবং অনারব সকলের নিকটই 
দিবা ও রাত্রির ভাগ এনূপই। এটাই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাগ। : 
এঁতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, প্রথম ব্যক্তি যিনি দিবারাত্রকে ঘণ্টায় ভাগ করেছেন: 
ভিনি হলেন নূহ (আঃ)। তীর বংশধরদের মধ্যে এ নিয়ম উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। . 
তৃতীয় মূলনীতি হলো £ ইবাদত আদায়ের সময় হরে সে সময় যা আল্লাহ 
তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে কোনো নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেবে । যেমন 
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আশুরার দিন। এ দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের বিরুদ্ধে মূসা .(আঃ)-কে 
সাহায্য ও বিজয় দিয়েছেন। তিনি সেদিন রোজা পালন করেছেন এবং বনী 
ইসরাইলকে এ দিন এরাজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন রমজান মাস। এ 
আবির্ভাবের সূচনা 'ছিল। অথবা সে সময় এমন হবে. যখন আল্লাহ তার 
দেবেন এবং তাদের সে ইবাদত তাঁর নিকট কবুল হওয়ার কথা শ্বরণ করাবেন। 
যেমন কুরবানীর ঈদের দিন। এ দিন হযরত ইসমাইল (আ)-এর জবাইয়ের 
ঘটনা স্মরণ করিয়ে .দেয় এবং তার পরিবর্তে বিশীল জবাইর কথা- কুরবানীর 
কথা মনে করিয়ে দেয়। অথবা তা হবে দ্বীনের কোনো বিশেষ ০::)। ৮০০৩ 
নিদর্শনকে স্বরণ করানোর দিন। যেমন ঈদুল ফিতরের বা রোজার ঈদের দিন। এ 
দিন নামায আদায় ও সদকা করা রমজানের রোজার শানকে .দিশুণ বৃদ্ধি করে 
দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার রোজা পালনের তাওফিক দেয়ার শোকর আদায় হয়। 
যেমন কুরবানীর দিন। তাতে হাজী সাহেবদের সাথে একমত্য পোষণ ও 
হাজীদের ন্যায় হওয়া এবং হাজীদের জন্য যেসব স্থান প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব 
স্থানের মধ্যে আল্লাহর রহমত কামনা করা । অথবা উম্মতের মুখে মুখে যাদের 
কল্যাণের আলোচনা বিদ্যমান তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা আল্মাহর 
আনুগত্য করেছেন এ সময়ে তাদের সুন্নাতের অনুসরণ হবে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাযের স্ময় । জিবরাইল (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী- | 
এ ০৮ চ০ছি। 57525572 

“এটা আপনার সময় ও আপনার পূর্ববর্তী নবীদের সমর” অথবা যেমন 

25775) 


টি পাশে তি পর 


তি 


চিনি সনি 

আবার যেমন আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে আমাদের মতানুযারী । আর এ 
তৃতীয় মূলনীতি অধিকাংশ সময় নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য, এ ছাড়া দু'টি 
মূলনীতি হলো প্রধানত মূলনীতির মূলনীতি । আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। 


৬/৬/৬/.109100901-100 


হুজ্জাতুল বালাগ . ২৫ 


অধ্যায়-৬১ 


সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণের হিকমত তথা রহস্য 

স্বরণে রাখতে হবে যে, শরিয়ত ফোনো হিকমত ও মাছলেহাত ব্যতীত 
কোনো প্রমাণাদি ছাড়া কোনো সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, যদিও পরিপূর্ণ 
ভরসা এ ৮. এর উপর নির্ভরশীল, যা মোকাল্লেফীনদের অবস্থা-জানার উপর 
ভিত্তি করে এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় যা তাদের জন্য উপযোগী তার 
প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে। 

এ মাছলেহাত ও হিকমত কতগুলো মূলনীতির উপর নির্ভরশীল এসব 
মূলনীতির প্রথমটি হলো £ বিজোড় সংখ্যা, একটি মোবারক তথা সম্মানিত 

খ্যা, বরকতময় সংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংখ্যা যথেষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 
ত্যাগ করে অপর সংখ্যা গ্রহণ করা হয় না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো ঃ | 

-9128010৮5 12590 250 ৮০০01 

“আল্লাহ তায়ালা বিজোড়, “তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন, অতএবহে পবিত্র 
কুরআনের ধারক ও বাহকেরা, আহলে কুরআনেরা! তোমরা বিতরের নামায 
আদায় কর। (মেশকাত হাদীস নং ১২৬৬)। 

এর রহস্য $ সংখ্যা যত অধিকই হোক তার ভিত্তি হলো $,) বা এক। এ 
৯১ এর নিকটবর্তী বিজোড় সংখ্যা হলো 5) বা বিজোড় সংখ্যা। কারণ 

হখ্যার সকল পর্যায়েই এক ৩০২» ৮: ৮১৮১ থাকে । যে কারণে তার সে 
মর্ধাদা নিণীত হয় । যেমন: ধরুন (১০) দশ সংখ্যাটি । এটি অনেকগুলো $..$ 
তথা এক মিলে হয়েছে। পাচ ও পাচ মিলে হয়নি। এমনিভাবে অপর 
সংখ্যাপ্তলো। এ এককটি-হচ্ছে মূল এককের হাকীকত তথা মুল এককের ভিত্তি। 
আর এ এককটি মুল এককের উত্তরাধিকারী । আর ৰিজোড় সংখ্যার মধ্যে এ 
৮৮১ তথা একক বিদ্যমান রয়েছে। আর সে একক হচ্ছে এ সংখ্যাটিকে 
সঠিকভাবে সমান দুটি এককে ভাগ তথা বিভাজন করতে না পারা বা না হওয়া। 
আর জোড়ের তুলনায় এককটি বিজোড়ের কাছাকাছি। প্রত্যেক বস্তুর স্বীয় মূলের 
দিকে প্রত্যাবর্তনই আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনের নামান্তর ৷ কারণ আল্লাহ 
তায়ালা সকল ভিত্তির উৎপত্তি, সূচনা ও উৎস। আল্লাহর সত্তাই একমাত্র পরিপূর্ণ 
একক । 401 01৮4 3০০ 
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অতঃপর জেনে রাখুন যে, বিজোড় ও একক সংখ্যাগুলো বিভিন্ন স্তরের হয়। 
এক বিজোড় সংখ্যা হলো তা জোড় সংখ্যার সাথে সাদৃশ্য রাখে । আর তা সে. 
বিজোড় সংখ্যার পার্থ্ব তথা বাহু হয় । যেমন ১৯ সংখ্যাটি ও ৫ সংখ্যাটি । এ দুটি 
সংখ্যা হতে এক বাদ দিলে তারা সমান সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯ 
খখ্যাটি যদিও দুই দ্বারা ভাগ হয় না কিন্তু সে তিন দ্বারা 'ভাগ হয়। এমনিভাবে 
জোড় সংখ্যাগুলোরও স্তর রয়েছে। জোড় সংখ্যা যা বিজোড় সংখ্যার সাদৃশ্য হয় 
যেমন ১২ সংখ্যাটি; এটি তিনবার চার এর সমমানের আবার যেমন ৬ সংখ্যাটি 
তা তিনবার দুয়ের সমমানের সংখ্যা । 

বিজোড় ও একক সংখ্যার ইমাম এবং তন্মধ্যে জোড় সংখ্যার সাদৃশ্য হতে 
অনেক দুয়ের সংখ্যা এক এর সংখ্যা। তার অছিয়তকারী ও তার খলিফা 
প্রতিনিধি- স্থলাভিষিক্ত ও তার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হলো ১৩ এবং ৭। এ 
ছাড়া যত সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা রয়েছে তারা সবাই “একের” সম্প্রদায়তুক্ত 
এবং তার উম্মতের অন্ত্ুক্ত। এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অনেক পরিমাণের ক্ষেত্রে তিন ও সাতকেই গ্রহণ করেছেন। 

যেখানে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের দাবি যে, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ 
বুঝায়, এ জাতীয় সংখ্যা হুকুম দেয়া হবে, তখন এদের মধ্যকার কোনো সংখ্যার 
উচ্চতর, উর্ধ্বতন ও উৎকৃষ্ট সংখ্যা গ্রহণ করেন। যেষন একের উন্নতি হয় 
১০/১১০০ ও ১০০০ এর দিকে এবং স্বয়ং ১১ এর দিকে । এবং যেমন তিনের 
উন্নতি হয় ৩০/১৩৩৩০০-এর দিকে । এবং সাতের উন্নতি হয় ৭০ এবং ৭০০ 
এর দিকে। সংখ্যার উন্নতির কারণে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা মূলত এ মূল 
খ্যাই। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাষের 
পর একশত কালেমা পাঠ করা সুন্নত করেছেন। এ সংখ্যাকে তিনি ভাগ করেছেন 
৩৩/৩৩/৩৩ এর দিকে । অবশিষ্ট রাখলেন ১ সংখ্যাটিকে । যাতে পুরো সংখ্যাটি 
বিজোড় হয়ে যায়, যা প্রত্যাবর্তন হয় ইমামের দিকে বা তার উপদেষ্টার দিকে। 

প্রত্যেক জাওহার এবং আরদের মাকুলার জন্য একজন ইমাম ও একজন 
উপদেশদাতা রয়েছেন যেমন বিন্দু হলো ইমাম এবং বৃত্ত ও বল তাদের উপদেষ্টা 
এবং ছবির দিক থেকে তাদের নিকটতম । 

আমার পিতা কুদদিছ ছিররহু আমাকে বলেছেন যে, তিনি একটি বিরাট 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। যেখানে অভিনয় করেন জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছা ও আল্লাহর 
অপরাপর গুণাবলি, অথবা তিনি বলেছেন যে, সেখানে অভিনয় করেছেন, আল 
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হাই, আল আলীম, মুরীদ ও আল্লাহর অপরাপর সুন্দর নামগুলো । আমার স্মরণে 
নেই যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোটির কথা তিনি বলেছেন । উত্তর বৃত্তের ন্যায়। 
এরপর তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, অতিমিশ্র তথা সৃষ্ বস্তুর আকৃতি 
গঠনের ক্ষেত্রে অভিনয় তা বিন্দুর সবচেয়ে নিকটতম হয়ে থাকে । আর সেটি 
বৃত্তের ছাদের উপর এবং বলের দেহের মধ্যে হয়ে থাকে (তীর বাণী শেষ)। 

জেনে রাখুন! আল্লাহ তায়ালার সুন্নাত তথা অনুসৃত রীতি পদ্ধতি হলো 
এককের নাজিল হয় অধিকের প্রতি মেছালী এরতেবাতের মাধ্যম তথা মিলনের 
মাধ্যমে । আর সে সন্বন্ধের মাধ্যমে ঘটনাবলি প্রকাশ পায়। আর সেটিকেই 
যথাসন্তব মেনে চলে অনন্তকালের রীতি পদ্ধতি তথা আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত 
নিয়ম। 
ছিতীর মূলনীতি £ উৎসাহ উদ্দীপনা তারগীব ও তারহীবের উদ্দেশ্যে যেসব 
তখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার রহস্য উদঘাটন । জেনে রাখুন! কখনো কখনো 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাপ ও পুণ্যের বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং নেকীর তথা পুণ্যময় কাজের ফজিলত এবং পাপের তথা 
গুনাহের কাজের আয়েব মন্দ ও দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেগুলো বর্ণনা 
করেছেন যা আল্লাহ তাকে বলেছেন। তখন যে জিনিসের অবস্থা তিনি জেনেছেন 
সংখ্যা তিনি বলেছেন। কিন্তু এতে সে বস্তুর গুণাবলি ও সংখ্যা সীমাবদ্ধ 
করা তার উদ্দেশ্য নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 


শাচি তিপা পাপ পাশঠি ৮৯ তা পা পাটি পা লা পাঠা তা পি সাপ  ঠি 


১০০৬৯ ১$ উড বে 2 


৮ পাপাপিশি ৯ 


চি রি 


রত ১৯০) টি 221 27527 94এ 


“আমার নিকট .আমার উম্মতের আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের 
ভালো ও মন্দ আমল। তাদের ভালো আমলের মধ্যে পেয়েছি রাস্তা হতে 
কষ্টদায়ক বন্তু সরিয়ে ফেলা । আর তাদের মন্দ আমলের মধ্যে সে. কফ, শ্রেম্বা যা 
মসজিদে ফেলা হয়েছে, যাকে মাটিতে পুতে ফেলা হয়নি। 

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 


১৪9 কেটি টি ৩ তিরৃবাতি লি ৮ ০ 98-890 ৮১০ 


| (৫৯৮৯: 1225 252 
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2৪50586006 তি তিতডি পে ৩০০ ৮৯) ০ 
64 (৬০) রঃ চস 

“আমার নিকট আমার উন্মতের পুরস্কার প্রতিদান ও সওয়াবসমূহ উপস্থাপন 
করা হয়েছে। পরিশেষে কোনো ব্যক্তি মসজিদ হতে খড়কুটা ধূলিকণা ইত্যাদি 
বের করলে কি সওয়াব পাবে তাও। আমার নিকট আমার উম্মতের পাপসমূহও 
উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা বা আয়াত 


মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়ার গুনাহ হতে বড় গুনাহ আর আমি দেখিনি” 
এ পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ. বাণীকেও 
বুঝে নেয়া একান্ত পরয়োজন- ০১০. -9191144 555 তিন ব্যির জন্য 
এ্িগিটি ৬ পি পর 29 


দুটি পুরস্কার -আল হাদীস এবং তার বাণী পেট িনিরিন ২ 
৬৭)| তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথা বলবেন না। 


আল হাদীস এবং তার অপর বাণী- 
59 (০ পরি পার্ট পা ছি (০০০৪ 142৮৫ 2৮ প৮%৩৮রি 
িভি ভিন ২৮) ২ রি 825০ 40-৮42 


1 8155212 চিল 
৬ 2 252 5 85 


পরি 


রিরর্নি] পা ০92 


| 4*১। 


হারার ররর রাজাস্ডাছিতক 
কোনো ব্যক্তি সেগুলোর একটির উপরও যদি সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং 
ওয়াদাকৃত সত্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ আমল করে, তাহলে এর কারণে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 

কখনো কখনো তার নিকট কোনো আমলের ফজিলত অথরা কোনো বস্তুর 
অংশসমূহ এজমালীভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি তখন এ আমলের ফজিলত ও এ 
বস্তুর অংশগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন। তখন তিনি. সে 
জন্য এমন একটি সংখ্যা নির্ধারণ করেন যাতে এ বস্তুর অধিক পরিমাণে হওয়া, 
বা যেবস্তুর সম্মান অধিক বা তার ন্যায় সেগুলো তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তখন 
তিনি এসম্পর্কে সংবাদ দেন, লোকদের বলেন। 
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এ পদ্ধতিতে রাসূতললাহ সাললারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকে 
বুঝার চেষ্টা করতে হবে। 

88752 201 নিস 5৮020152 
একলা নামায হতে জামাতের সাথে নামায আদায়ের সওয়াব সাতাইশ গুণ 

বেশি। এসংখ্যা নিঃসন্দেহে ৩ * ৩ ৮ ৩-এর সমপরিমাণের ৷ তিনি দেখেছেন 

যে, জামাতের সাথে নামায আদায়ের সওয়াব ও উপকারিতা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। 

(১) যেসব কল্যাণ নামাষীর নিজের. মধ্যে সংঘটিত হয় $ তার চরিত্র 
সুন্দর হওয়া, সম্পদের অধিকারী হওয়া, পশুত্ব স্বভাব দূর হওয়া । - 

(২) যেসব উপকারিতা ও-কল্যাণ্থ অন্যদের প্রতি হয় £ মানুষ্বের মধ্যে 
সুন্নাতের সঠিক প্রচার হওয়া, তাতে আমলের জন্য তাদের প্রতিযোগিতা করা । 
রর ভি এবং সুন্নাতের উপর তাদের একমত্য 
হওয়া. 

তালা ডালি 
চিরঞ্জীব হয়ে টিকে থাকা, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের তাহরীফের প্রবেশ না 
হওয়া । তাদের মাঝে দ্বীনের কদর যেন কমে না যায়। ॥ 

প্রথম প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকারিতা রয়েছে ঃ (১) আল্লাহ তায়ালার 
সাথে নৈকট্য লাভ, (২) তাদের জন্য নেক লিখে দেয়া,.(৩) তাদের গুনাহ ক্ষমা 
করে দেয়া। 

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকার £ €১) তাদের জাতি ও শহরের 
পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা (২) দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি বরকত বর্ষিত হওয়া 
(৩) আখেরাতে নামাজিদের পরস্পরের জন্য সুপারিশ করা । | 
০ তৃতীয় প্রকারের মধ্যে তিনটি উপকারিতা $ (১) আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী 
সকলের চলা (২) আল্লাহর দ্বীনকে এক্যবদ্ধভাবে ধারণ করা (৩) লোকদের 
একজনের নূর অপরজনের উপর প্রতিফলিত হওয়া । 

উক্ত নরটির মধ্যেকার সবগুলোতে তিনটি উপকারিতা $ (১) তাদের 
প্রতি আল্লাহর খুশি হওয়া, রাজি হওয়া (২) তাদের প্রতি ফিরিশতাদের দোয়া 
বর্ষিত হওয়া (৩) তাদের থেকে শয়তান দূরীভূত হওয়া । 

অপর এক বর্ণনায় জাছে £ ০০:০5 ০ “পঁচিশ দরজা" আর তার 
ব্যাখ্যা হলো ঃ জামাতের উপকারিতা (৫১৫) পাচকে পাচ দ্বারা গুণ করার হয়ান। . 
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(১) তাদের ব্যক্তি চরিত্রের সংশোধন । (২) তাদের জামাতের সঠিকভাবে 
চলা (৩) তাদের মিল্লাতের (জাতির) টিকে থাকা । (৪) ফিরিশতাদের খুশি 
হৃওয়া। €৫) তাদের থেকে শয়তানের পেছনে হটে যাওয়া ও 

,আবার এ পচ উপকারিতার প্রত্যেকটির 'মধ্যে পাঁচটি করে উপকারিতা 
নিহিত রয়েছে। (১) তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট হওয়া (২) দুনিয়ার 
জীবনে তাদের প্রতি বরকত নাধিল হওয়া (৩) তাদের জন্য নেক লিখে দেয়া 
(৪) তাদের গুনাহ ক্ষমা করে-দেয়া। (৫) এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্সাম ও ফিরিশতাদের তাদের জন্য সুপারিশ করা। এক্ষেত্রে বর্ণনার 
বিভিন্নতা ও বুঝের বিভিন্নতার কারণে । আল্লাহই ভালো জানেন। : 

কখনো কখনো সংখ্যার উল্লেখ করা হয় সে বস্তুর মহত্ব এবং বিশালতা 
প্রকাশ করার জন্য । তখন উপমা হিসেবে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। তার উপমা 
হলো, যেমন বলা 'হয়, অমুকের ভালোবাসা আমার অন্তরে পাহাড়ের ন্যায় বা. 
অমুকের মর্ধাদা আকাশসম। এর উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীর মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। *₹* ৬০ শ- 
" ৮০1১১ ০১৯৯+৮তার কবর. সম্তর হাত পরিমাণ প্রশস্ত করা হবে ।” তার অপর 
বাণী .+11. ১5 দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। এবং তার অমর ৰাণী ৬৮৯৮০ 
০১) ০৮৮ হাঁ 901 টল৮৮ আমার হাউজের (হাউজে কাওছারের) 
প্রশস্ততা পবিত্র কাৰা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসের' মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাণ 
এবং তার বাণী ০--০ | ₹৮%| ০৮-২%3 ৬৮৯৯ আমার হাউজের দূরত 
আইলা -ও'আদনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এ জাতীয় বিষয়াবলিতে কখনো 
এক পরিমাপ এবং দ্বিতীয়বার অপর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। প্রয়োজনের 
: প্রেক্ষিতে, এপ করার মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্ব নেই। 

'ভৃতীয় মূলনীতি £ প্রকাশ্য ও নির্ধারিত সীমা ব্যতীত কোনো জিনিসের 
পরিমাণ নির্ধারণ করা অনু্ঠিত তথা উচিত নয় বা কাম্য নয়। যে সব বিষয় 
ব্যবহার করা হয় কোনো বিধানের ক্ষেত্রে তার সহজাত ছকুমের ভিত্তি রূপে এবং 
পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত নয়। আর খেজ্জুরের পরিমাণ ওসকের সাথে ব্যতীত 
অন্য কিছুর সাথে করা উচিত নয়ন । এমন কোনো অংশ (হিসসা) গ্রহণ করা যাবে 
না যা অংক শাস্ত্রের বিশেষ পা্তিত্যসম্পনন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো পক্ষে নির্ণয় 
করা স্ভব নয়। ধেমন সতেরোতম অংশ বা উনিশতম অংশ । এ কারণে আল্লাহ 
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তায়ালা ফরায়েজের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে) এমন টুকরা অংশ 
গ্রহণ করেছেন যাকে অর্ধেক করা যায়, ঘিগুণ করা যায়, যাকে ভাগ করে তার 
শেষ সীমায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। | 

এগুলো দু'ভাগে বিউক্ত। এক ভাগ হলো ঃ সুদুছ ছয় ভাগের এক ভাগ- 

৬4১ সুলুছ তিন ভাগের এক ভাগ ও 91:43 সুলছানে তিন ভাগের দু' অংশ । 

দ্বিতীয় ভাগ হলো ১৯১ সুমুন আট ভাগের এক অংশ, ০) রুবুউ চার 
ভাগের এক ভাগ ও ০৬০০ নিছফ দুই ভাগের এক অংশ। 

এর রহস্য £ এর মধ্যে লুকায়িত রহস্য হলো অধিক পাওনাদারের. পাওনা 
এবং অল্প পাওনাদারের পাওনা পরিষ্কার হয়ে যাবে সহজভাবে। অপর রহস্য হলো, 
দূরবরী ও নিকটবর্তী সকলের প্রাপ্য সংক্রান্ত মাসয়ালা বের করা সহজ হবে। 
প্রথমত, যদি কখনো এমন পরিমাণের প্রয়োজন হয় যে কোনো পরিমাপ নির্ণয় বা 
নির্ধারণ করতে হরে যাদের মধ্যকার সম্পর্ক হবে ছিগুণের। তাহলে.সে ক্ষেত্রে 
তিন ভাগের এক অংশ হতে অর্ধেক. বাড়ানো সন্ভব হবে না বা এককের মধ্যে তিন 
ভাগের এক অংশের, চারের এক ভাগ অথবা অর্ধেক কারণ সমগ্র অংশগুলোই 
আরো অস্পষ্ট । ঃ 

যখন কোনো বন্তুর পরিমাণ ঠিক করার ইচ্ছা করা হবে, 'যা কোনো পর্যায়ে 
অনেক সংখ্যক । তখন সে বস্তুকে তিন দ্বারা পরিমাপ করা চাই, আর যদি তা 
হতে, অধিক সংখ্যা ছারা পরিমাণ নির্ধারণ করতে চায় 'তাহলে তাকে দশ দ্বারা 
পরিমাপ করা উচিত। যখন কোনো বস্তু স্বল্প পরিমাণের হবে বা অধিক 
. পরিমাপের হবে তখন উচিত হবে সর্বান্ন সীমা গ্রহণ করা অথবা-সর্বাধিক সীমা 
গ্রহণ করে তাকে দৃভাগে ভাগ করে নেয়া। 

যাকাতের অধ্যায়ে প্রহণযোগ্য হলো £ ৮ এক-পঞ্চমাংশ ৮.৮ এক 
_দশমাংশ, -২./| -০:০ ওশরের অর্ধেক, »-২.-)। ৮১১ ওশরের চার ভাগের 
এক ভাগ । কারণ যাকাতের বাড়তি হওয়া সম্পদের আধিক্য ও তার ব্যয়ের ক্ষেত্র 
কম হওয়ার উপর নির্ভর করে। দেশের সমগ্র জনগণের অধিকাংশের আয়ের 
পরিমাণ চার পর্যায্নের হয়ে থাকে। প্রত্যেক. দু'পর্যায়ের মাঝে প্রকাশ্যভাবে পার্থক্য 
হতুসা-উচি। যাতে এ চার পরের এক তর দিতীয শের ছিওন হয় অচিরেই 
তার ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ উপস্থাপিত হবে । .. 

যখন সম্পদের মালিকের মেছাল হিসেবে সম্পদের পরিমাণ ঠিক করার 
প্রয়োজন দেখা দেবে; তথ্খন দেখতে হবে এ সব.মাল যাকে প্রচলিত নিয়মে 
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সম্পদ ধরা হয় এবং যতটুকু মাল হলে তাকে মালদার হিসেবে ধরা হয় । আর তা 
. আরব-অনারব নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে । কোনো বাধা 
প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তা হবে প্রাকৃতিকগতভাবে সবাইর নিকট গ্রহণযোগ্য 
বস্তু। যদি তা জমহুর তথা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তা সকলের 
দৃষ্টিতে ঠিক হবে না। প্রথম আরবদের অবস্থা গ্রহণযোগ্য । তারা হলেন এসব 
লোক যাদের মাঝে 'পবিত্র কুরআন -নাধিল হয়েছে । এবং যাদের প্রচলিত 
নিয়মানুযায়ী শরীয়তের বিধান নির্ধারিত হয়েছে। এ কারণে শরীয়ত ধন ভাণ্তারের 
সীমা ও পরিমাণ ঠিক করেছে পাঁচ আওকিয়া দ্বারা। তা এজন্য করা হয়েছে যে 
ছোট্ট পরিবারের জন্য পাঁচ আওকিয়া যথেষ্ট পুরো বছরের জন্য অধিকাংশ 
জনবসতিতে । ইল্লা মাশাআল্লা, দুর্ভিক্ষের সময়ে অথবা বড় ধরনের শহরে বা তার 
ধরা হয়েছে চল্লিশটিকে। আর বড় পশুপালের জন্য একশত বিশটিকে । অধিক 
ফসলের পরিমাণ ধরা হয়েছে পাচ ওসকে। এটা এজন্য ধরা হয়েছে যে, ছোট্ট 
পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং তৃতীয় ব্যক্তি হয়তবা চাকর ও একটি সন্তান থাকে । 
দিবা.রাত্রে তারা অধিক খেলে এক মুদ অথবা এক রেতেল পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ 
করে থাকে । এজন্য তাদের শুধু তরকারির প্রয়োজন বাকি থাকে । তাদের পুরো 
বছরের জন্য এ পরিমাণ যথেষ্ট হয়। পানির পরিমাণ ধরা হয়েছে দুমটকা । এটা 
এজন্য যে, আরবদের রীতি অনুষ্ায়ী কোনো ভাবেই এর চেয়ে নিচে যাওয়া ফায় 
না। শরীয়তের অন্যান্য বিধানগুলোকে এর উপর কেয়াছ করে নিন। বাকিটুকু 
আল্লাহই ভালো অবগত রয়েছেন। 
অধ্যায়-৬হ 
কাজা ও রোখছতের হিকমত 

স্বরণ রাখবেন ষে, নিয়ম হলো যখন কোনো বিষয়ের হুকুম দেয়া হয় বা 
কোনো কিছু করা হতে কাকেও বিরত. রাখা হয়, আর যাকে হুকুম দেয়া হলো বা 
বিরত রাখা হলো সে সম্পূর্ণভাবে জানেনা যে, এ আদেশ বা নিষেধের মাঝে কি 
হিকমত নিহিত রয়েছে, তখন অবশ্যই বিষয়টি এমন হতে হবে যাতে সে 
বিষয়ের চরিত্র ধারা সে বুঝীতে “সক্ষম হয় যে, তাকে এটা মেনে নেয়া উচিত। 
কিন্তু তখনো সে সে বিষয়ের তাছির সম্পর্কে ও তাছিরের কারণ সম্পর্কে জানতে 
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পারে নান যেমন মন্ত্রে বিষয়টি । প্র ব্যক্তি জানেনা তার কার্যকারিতার কারণ । এ 
কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও 
নিষেধের মধ্যে রি হিকমত-নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নীরবতা 
অবলম্বন করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তার উম্মতের বিজ্ঞ ও জ্ঞানী পত্তিতদের 
জন্য এর হিকমতের কিছুটা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে দ্বীনের 
পতাকাবাহীদের, খোলাফায়ে রাশেদীনদের এবং দ্বীনের ইমামদের নিজেদের 
জীবন সম্পর্কে ক্ষিকির তথা চিন্তা-ভাবনা হতে উত্মতের চিন্তা অধিক ছিল। 

হযরত উমর' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন- 


নে পি পারি সক ৫৪ ০৪ পা তেরি ৪ 


০ শি ১-এ। ও 1১ ০২৮৯০ দর, 


টার রর ডি 
,এরং আমি নামাযর্ত অবস্থায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করি।” এজন্য অতীতের এবং 
ম্বাসয়ালার দলিলের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন না। এবং অবশ্যই নির্দেশিত 
বিষয়টিকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নেবে, যেভাবে করা প্রয়োজন। এবং নির্দেশিত 
এবং তাদের অন্তরকে সেদিকে আগ্রহী করে. তুলবে এবং তাকে ভালোবাসবে 
যেস্ন ভালোরাসা প্রয়োজন । যাতে তেতরে বাহিরে সকল- ক্ষেত্রে হক তথা সত্যের 
প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 

(বিষয়টি যখন এমন তখন যদি কোনো 'জরুরি বিষয় সে বির্দেশিত কর্ম 
করার পথে প্রতিবন্ধক হয়, তখন তার স্থলাভিষি, হয়. এমন বিষয়. নির্ধারণ 
করতে হবে। তা এজন্য যে, তখন বিধান পালনকারী দুটি বিষয়ের মধ্যে অবস্থান 
করেন ৫ 

(৯ ষ্ত কই হোক সে কাজটি বা নির্দেশিত বিষয়টি তাকে পালন করা। 
- এপ করা শরীয়তের খেলাফ যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন- . 


শি ৫ 8200 ৫52 291 3252 ্ 
” *আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ কাজটি চান.. “তিনি, তোমাদের উপর 
কঠোরতা আরোপ করতে চান না।” 


হুজ্জাতুল বালাগ--৩ 
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৩৪ 'হুজ্জাতুল বালাগ 

(২) অথবা নির্দেশিত কাজটি-সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে । তাহলে তার 
প্রবৃত্তি তথা নফস তা ত্যাগ করতে-অভ্যন্ত হয়ে যাবে। এবং সে নির্দাশিত কাজ 
ত্যাগ করে নিভউকিভাবে বেপরোয়াভাবে চলতে থাকবে। 

নফসকে প্রশিক্ষণ দেয়া বেয়াড়া প্রাণীকে সোজা করার ন্যায়। তার ক্ষেত্রে 
মহব্বত ও আগ্রহকে গনিমত হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ষে ব্যক্তি বিয়াজাতে 
নফসানীতে তথা নিজের নফসকে সোজা পথে চালানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছে 
বা শিশুদের শিক্ষায় অথবা কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে পোষ মানানোতে অথবা এ 
জাতীয় কাজে ব্যস্ত হয়েছে সে বলতে পারবে বা জানে যে, কিভাবে বিরতিহীন 
ভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহব্বত তথা ভালোবাসা লাভ হয়। আর সে কাজ ত্যাগ. 
বা তাতে টিল দেয়ার মাধ্যমে কিভাবে ভালোবাসা দূর হয়ে যায় । নফস তখন সে 
কাজকে সে আমলকে বোঝা মনে করে এবং তা নফসের জন্য কঠিন মনে হয়। 
তারপর সে যখন সে আমলের দিকে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করে তখন দ্বিতীয় বার 
ভালোবাসা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয়। 

আমলের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা কাজা করার বিধান দেয়া 
অত্যারশ্যকীয় হয় এবং আমলের জন্য রোখছতে় বিধান দেয়া এবং যাতে সহজে 
তা পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা এবং কাজটি তথা আমলটি যেন তার 
জন্য সহজ হয় সে ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে উত্তম হলো যাদের উপর আমলটি 
ফরজ কর্মী হয়েছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং সে আমলের উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্য সে আমল ও তার সকল অংশ আমলকারীর নিকট উপস্থাপন 
করা। এতদসন্ত্্ত এ আল্লাহর দেয়া অধিকার এবং এ রোখছতের' জন্য কিছু 
'মূলনীতি অছ্ুল রয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা অবগত রয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো 
রোকন। 897 

প্রথমটি 2 আছলী তথা মূল. ঃ যা সে বন্ধুর হাকীকতের মধ্যে রয়েছে তথা 

হাকীকতের মধ্যে বিদ্যর্মান। অথবা এমন অত্যাবশ্যকীর বিষয় মূল উদ্দেশ্যের 
প্রতি লক্ষ করলে বা ব্যতীত সে উদ্দেশ্য চিন্তা করা যায় না। যেমন দোয়া (অর্থাৎ 
কাতেহার মূল উদ্দেশ্য) এবং ঝুকার আমল যা তাজিম তথা সম্মান করা বুঝায়! 
যেমন পবিব্রতা এবং খুশুর' দুটি গুণের সংবাদ যা অযু এবং সিজদার উদ্দেশ্য) 
আর এগুলো এমন বিষয় যা খুশি অখুশি কোলো অরস্থাতেই প্ররিত্যাগ করা যাবে 
না, ছিলে নএারারা জরা ভুয জারর রন ভতে 
আমল পাওয়া স্যাবে না। 
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রি . হুজ্জাতুল_বালাগ ৩৫. 
ৃ দ্বিতীয়টি তাকমিলী তথা পূর্ণতা দানকারী £ যা শরীয়তের বিধান রূপে 
স্বীকৃত হয়েছে অন্য কারণে, ওয়াজেব হওয়ায় । তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা ' 
দেখা দেয়ার কারণে । এ আনুগত্য ব্যতীত সে জন্য অপর কোনো সময় উপযুক্ত 
.নয়। অথবা এটা শরীয়তের, বিধান রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে য়ে তা. এমন একটা . 
অতি উত্তম মাধ্যম 'যার মাধ্যমে এর আসল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে পালিত হবে। এ 
প্রকারের মর্যাদী তথা মাহাত্থ্য হলো যে, ভিসি টন উন্জ জি মরে 
সহজ করা হবে। 

এ মূলনীতির ভিভিতে অন্ধকারে এবং এ জাতীয় কোনো সয়ে কেবলরুষী 
হওয়ার ক্ষেত্রে তা ত্যাগ করা যেতে পারে। তখন কেবলামুখী- হওয়া হতে 
রোখছত পাওয়া যেতে পারে। যে ব্যক্তির কাপড় নেই তার জন্য স্তর ঢাকা 
ত্যাগ করা, আবার যে ব্যক্তি পানি পায় না তার জন্য তাইয়াম্মুম করা এবং যে 
ব্যক্তি ফাতেহা পাঠ করতে অক্ষম তার জন্য অপর কোনো যিকির পাঠ করা? 
কেয়াম করার ক্ষমতা না থাকলে বসে বা শুয়ে যাওয়া এবং রুকু ও সিজদা 
করতে অক্ষম ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায় করা ইত্যাদির সুযোগ তথা রোখছত 
লাভ করা যায়। 

ঘিতীর মূলনীতি ৪ পরিবর্তিত বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু বিষয় যোগ করে . 
দিতে হবে যাতে তা দ্বারা মূল বিষয় স্মরণে থাকে। এবং বুঝা যায়.যে এটা তার 
নায়েব তথা তার স্থলাভিষিক্ত ও তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এরূপ করার বহ্স্য ঃ রোখছত তথা সুবিধা ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মল 
উদ্দেশ্য হাসিল করা । আর তাহলো যেন প্রথম আমলের তথা মূল আমলের সাথে 
ভালোবাসা ও তার প্রতি আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে । আর সে জন্য আমলকারীর 
সত্তা অপেক্ষমাণ থাকে । এ কারণেই ১৮৮1 ৮৮০ ৮% মোজার উপর 
মাছেহ করার: জন্য পূর্বশর্ত করা হয়েছে পৰিব্র অবস্থায় তা পরিধান করা এবং সে 
জন্য একটি সময়ও নিধারিত করে দেয়া হয়েছে, যে সময়ে পৌছে কা শেষ হয়ে 
যাবে । কেবলা ঠিক করার শর্তারোপ করা হয়েছে। | 

তৃতীয় মূলনীতি £ প্রত্যেক বিপদজনক অবস্থায়ই রোখছত দেয়া হয় না, তা 
এ কারণে যে, বিপদের ধরন অনেক-অসংখ্য । আর. সকল বিপদে তথা সকল 
সমস্যায় রোখছত দিতে গেলে মূল বিষয়টিকেই নিম্ষল ও অর্থহীন করে দেবে। 
আর এভাবে রোখছত তথা অনুমতি দিতে গেলে কষ্ট করা ও কঠিন কিছু 
মোকাবেলা করার ক্ষমতাই বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তাই শরীয়তের আনুগত্যের 
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্রাস্তসীমা পর্যন্ত পৌছে দেয় । এবং নফসকে পবিভ্র.করে দেয়। আল্লাহ তায়ালার 
হিকমত হলো যে এ বাণী অধিক পরিমাণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয় এবং 
সে সবক্ষেত্্ে ব্যবহৃত হয় যেখানে পরীক্ষা অনেক । বিশেষ করে সে জাতির জন্য 
মানের তথা পির কুরজান অবতীর্ণ হরেছে এবং মানের দিরমারযরী শরীয়তের 
বিধান নির্ধারিত হয়েছে। 

“আনুগত্য যে স্বভাবের উপর প্রভাব বিসতরলা করতে পারে সে দিকে 
' সাধ্যমত দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কারণে সফর অবস্থায়, ভ্রমণ অবস্থায় নামাযে. 
_কছরের বিধান রাখা হয়েছে। কষ্টকর কাজের মধ্যে এবং কৃষক ও কর্মচারীদের 
জন্য তা করা হয়নি। জাকজমকপূর্ণ ভাবে সফরকারীর জন্য যা বৈধ করা হয়েছে 
'অ্জাকজমবপূর্ণভাবে সফরকারীদের জন্যও তাই বৈধ করা হয়েছে।: 

কাজা ঃ কাজার মধ্যে এক ধরনের কাজা -হলো যুক্তিসম্মত, যথার্থ ও যথাযথ 
কাজা । আবার কাজার মধ্যে রয়েছে যা যথার্থ বা হুবহু এ আমলের কাজা নয়। 
* আল্লাহর আনুগত্যের আসল তথা মূল হলো আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা এবং 
আল্লাহর প্রতি সম্থান প্রদর্শন পূর্বক নফসকে মোয়াখাজা করা । তাহলে যে ইচ্ছা ও 
এরাদা ব্যতীত আমল্‌-করে, যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি, অথবা নামাষকে ভুলে যাওয়া 
ব্যক্তি, অথবা সে এমন অবস্থায় ধে সে তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম, এবং 
আল্লাহর প্রতি কাঙ্ফিত সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না । তখন তাকে মাজুর ধরা 
. হবে। তার প্রতি তখন চরম কঠোরতা প্রদর্শন কর! যাবে না। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সাম -এর.এ.বাণীকে এর আলোকে বিবেচনা করতে 
হবে_ 5 প্র রা রি ঠ ১ 

(৬৯০৭) ৯: 2 কি 

পন বাতির উপর হত কল উঠিয়ে নেয়া হয়েছে” (আল হাদীস)। 

আল্লাহ তায়ালাই ভার্পো জানেন। 
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উপকারি বস্তুর প্রসার ও প্রচার করা এবং প্রচলিত 
- রীতি-নীতিকে সুন্দর ও সংশোধন করা প্রসঙ্গে 

পূরবী জ্যা়গলোতে সরাসরি ও ই্গিতে আমরা উল্লেখ করেছি থে তয় 

এবং তৃতীয় উপকারি বিষয়গুলোর জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলোর 
কারণেই অপরাপর সৃষ্টি জগত হতে মানুষের শ্রৈষ্ঠত তথা অন্যান্য প্রাণীর উপর 
মানুষের প্রাধান্য এ দুটোকে ত্যাগ করা ও এ দুটোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন তাদের 
পক্ষে অসম্ভব। এসব বিষয়াবলির অধিকাংশকে বুঝার জন্য বিজ্ঞ পত্তিত ব্যক্তির 
প্রয়োজন" যারা এসব উপকারি বস্তুগুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং এগুলোর প্রয়োগ 
পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। যা সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে। হয়ত 
তারা তা চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে লাভ করবেন অথবা কোনো অলৌকিক শক্তির 
মাধ্যমে সে তা অর্জন করবে । সে হয়ত মালায়ে আলার উচ্চতর পরিষদের পক্ষ 
হতে তার নিকট জ্ঞান অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত হবে ।আর এটি হলো উক্ত 
দুটির মধ্যে পরিপূর্ণ ও উভয়ের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি । আর প্রচলিত 
রীতিনীতি ও পদ্ধতি হলো উপকারি বন্তুগুলোর মধ্যে য়েমন-দেহের মধ্যে. কলবের 
ন্যায় তথা হৃদপিত্ডের ন্যায়। প্রচলিত রীতিনীতি.ও পদ্ধতিগুলো সমাজে অন্যায়ের 
ও অশুভের- প্রসার ঘটায়, এ জাতীয় লোকদের সমাজের প্রধান সরদার. নির্বাচিত 
হওয়ার মাধ্যমে, যাদের মাঝে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে না। সুতরাং এর ফলে মানুষ, 
পশুত্মূলক প্রবৃত্তির দাসত্বমূলক এবং শয়তানী কাজে লিগ হয়ে .পড়ে। ভখন 
তারা সমাজে সে অন্যায় ও অশুত কাজের প্রচলন করে। অধিকাংশ মানুষ তাদের 
অনুসারী হয়ে যায়। এমনিভাবে অন্যদিক থেকেও ধ্বংসমূলক কাজ প্রসার লাভ 
করে। (যার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে অতীত হয়েছে) তখন প্রয়োজন দেখা দেয় - 
এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির যিনি কারো কোনো সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
না করেন এবং অদৃশ্য জগত হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হন যিনি সর্বস্তরের জনগণের 
কল্যাণে ব্রতী হবেন যাতে তিনি তাদের প্রচলিত রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে সত্যের 
দিকে_ হকের. দিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। তিনি সেজন্য এমন এক - 
পদ্ধতি গ্রহণ করবেন যে পদ্ধতি গধুমা্ রুহুল কুদুস অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ 
হতে সাহায্য প্রাপ্তরা লাভ করে থাকেন। 
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পূর্ববতী অধ্যায়গুলো যেসব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে 
যদি অপনি তা উত্তমরূপে বুঝে"থাকেন ও হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন তাহলে জেনে 
নিন যে, নবীদৈর প্রেরণ তথা আবির্ভাব-যদিও বাণ্তবিকপক্ষে প্রথমত বান্দাদের 
আল্লাহর'ইৰাদতের পদ্ধতি শিক্ষার জন্য. হয়ে থাকে তথাপি তার সাথে সমাজের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত রীতি-নীতি পদ্ধতিগুলোকে মূল উৎপাটনের বিষয়টি 
তার মধ্যে ধর্তব্য থাকে এবং সেখানে উপকারি ও. কল্যাপময় জিনিসগুলোর 
প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্ত্তক্ থাকে । এ অম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ হচ্ছে- ০৪) ০৮] এছ 
“আমি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।” এবং ভার এরশাদ £ 
-3১-৯3। ১৩০৮ ০৯ ০২২৮৮৭আমি উত্তম চরিত্র বৈশি্টপূর্ণ করার জন্য 
প্রেরিত হয়েছি।” 
.: জেনে নিন যে, আনন্দের সাথে জীবন যাপন করার পথ অবলম্বন করা- এবং 
- রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি নিয়মকে অবজ্ঞা. ও নিস্ষল করা আল্লাহ তায়ালার মর্জি 
নয়। আর কোনো নবীও তীর কোনো উম্মতকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেননি 
এসংক্রাস্ত বিষয়ে। যারা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সংসার ত্যাগ করে অর্থাৎ 
সন্ন্যাসী হয়েছে বিধয়টি এমন নয় ।“যারা ভালোমন্দ.কাজে লোকদের সাথে 
, মেলামেশা করা পরিত্যাগ করেছে যারা বন্য জন্তুদের ন্যায় বসবাস করে । এ 
কারণে নবী করীম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে : 
সম্পর্কচ্ছেদের ইচ্ছা করেছিল তার সে ইচ্ছাকে হণ করেননি। অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
757 
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“আমি সংসার ভান রা নি 
সহজতর মিলাতে হানিফীর সাথে প্রেরিত হয়েছি।” অথচ আশ্বিয়া (আঃ)দেরকে 
উত্তম কুজগুলোকে আরে সুষমামভ্তিত ও সুন্দর করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এবং 
বলা হয়েছে যেন উত্তম জীবনোপকরণ গ্রহণ করতে গিয়ে পানোন্মত্ত, ও মাতাল 
লোরদের পর্যায়ে উপনীত না হয়। যেমন অবস্থা প্রাচ্যের রাজা বাদশাহদের । আর 
না তানিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত লোকদের. মতো অবস্থানে পৌছায়, যারা 
বন্য জানোয়ার সাথে মিলিত হয়। 
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এক্ষেত্রে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় এক দৃষ্টিভঙ্গি 
হলো খোশহাল-ভালো অবস্থা-ভালো। তাতে মন ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়, 
তাত্ত চরিব্র সুন্দর ও কোমল হয়, তার দ্বারা মানুষের সে মর্যাদা তার জাতির 
অপরাপরদের থেকে পৃথক শানে প্রকাশিত. হয়। বন্যতা ও দুর্বলতা এবং এ 
জাতীয় কথাবার্ত। বদ তদবীরের দ্বারা সৃষ্টি হয় ও 

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো $ খোশহাল ভালো ও উত্তম অবস্থা খারাপ ও 
নিন্দনীয়। তার কারণে লোকদের সাথে বিরাট ধরনের ঝগড়া সৃষ্টি হয়, লোকদের 
সাথে মিলে ধান্দা করতে হয়, এজন্য দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, 
আল্লাহর দিক হতে বিমুখতা এবং আখেরাতের কল্যাণ লাডের প্রচেষ্টাকে ত্যাগ 
করাহয়। 

এ কারণে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম । জীবন যাপনের ভালো উপকরণ 
অবশিষ্ট থাকার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির ও শিষ্টাচারকে মিলিয়ে নিতে হবে 
এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগকে গনিমত মনে করতে হবে। 

_ উত্তম জীবনোপকরণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আম্বিয়াগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যা 
গ্রহণ করেছেন, তাহলো. জাতির নিকট যা বর্তমান রয়েছে তার প্রতি লক্ষ করতে 
হবে। অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া, দালানকোঠা তৈরির ক্ষেত্রে গৃহীত পন্থা এবং আনন্দ 
উল্লাসের অবস্থাসমূহ, বিবাহ-শাদীর পদ্ধতি, স্বামী স্ত্রীর চরিত্র, ক্রয়-বিক্রয়ের পন্থা 
ও পদ্ধতি, পাপাচার হতে বেঁচে থাকার পন্থা এবং বিচার ব্যবস্থা ও এ জাতীয় 
অপরাপর বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এর মধ্যে যা কিছু সাধারণ 
জনগণের জন্য কল্যাণকর এবং জমহুরের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে তাকে 
ঠিক রাখা হবে। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা অর্থহীন ও তা হতে বিমুখ 
হওয়া ঠিক নয় বরং তখন এমতাবস্থায় কর্তব্য হয় যে, লোকদেরকে এ 
বিষয়গুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হবে এবং এক্ষেত্রে লোকদের মতের প্রাধান্য 
দেয়া হবে এবং এসবের মধ্যে যেসব কল্যাণ ও উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে তা 
বুঝাতে হবে। 
পক্ষান্তরে যদি প্রচলিত রীতিনীতিগুলো সাধারণের জন্য উপকারি ও 
কল্যাণকর না হয় তাহলে তখন তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করা বা তাকে 
নিল ও উৎখাত করা অসম্ভব হয়। একারণে একটি অপরটির জন্য ক্ষিতির কাঁরণ 
হয় বা দুনিয়াদারীর দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ হয় বা, নেক কাজের থেকে. 
বিমুখ হওয়ার কারণ হয় বা এমন পর্যায়ের হয় যে কারণে দুনিয়া ও আখেরাত্রে 
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৪০ হুজ্জাতুল বালাগ- 
কল্যাণ বিফল ও নিস্কল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনো এমন সব বিষয় 
সেখানে কার্যকর করা উচিত হইবে .না যা সেখানকার জনতার ূর্বাভ্যাসের 
বিপরীডমুখী হবে । বরং তখন সেখানে এমন সব বিষয় প্রচলন করতে হবে 
যেগুলো প্রচলিত ব্তুসমূহের ন্যায় হবে বা এসব বন্তুর সমপর্যায়ের হবে, যেগুলো 
সেখানকার ভালো ও উত্তম ব্যক্তিদের নিকট প্রচলিত রয়েছে। যার প্রতি লোকদের 
দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এঁ প্রচলিত কাজগুলোর স্থানে এমন বিষয়ের 
প্রচলন করতে হবে যা সেখান্কার লোকদের জন্য উপযোগী হবে। এবং তাদের 
জ্ঞান তা এভাবে গ্রহণ করবে যে, এগুলো তাদের জন্য কল্যাণকর ও তাদের জন্য 
উপযোগী । আর যেহেতু প্রত্যেক জনগোষ্ঠির নিকট গ্রহণযোগ্য ব্ষিয়ের মধ্যে 
পার্থক্য থাকে, সেহেতু নবীদের শরীয়তের বিধানের মধ্যেও বিভিন্নতা হয়েছে।, 
ইলমে শরীয়তের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকলেই এ বিষয় সম্যক অবগত যে, 
শরীয়ত বিবাহ, তালাক, পরস্পর লেনদেন-কায়কারবার সুন্দর্য ও পোশাকাদি, 
বিচার ও শরীয়তের হুদ কার্যকরী করা এবং গণিমতের সম্পদ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে 
এমন কোনো বিষয় উপস্থাপন করেনি যা লোকের পূর্ব হতে অবগত ছিল না এবং 
এসব বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতোবিরোধ ছিল 
যখন তাদেরকে এসব বিষয়ে হুকুম করা হয়। ৃ 

হা, তবে নবীগণ এটা করেছেন যে, যা বক্র ছিল তাকে সোজা করেছেন আর 
যা রুগ্ন ও দুর্বল ছিল তা ঠিক যথার্থ ও উপযুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন তাদের 
মধ্যে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল শরীয়ত তা নিষেধ করে দিয়েছে। লোকেরা ফল . 
উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করত পরে তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতো, ফল 
বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ও ফলের রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ 
করত। এতে তাদের মধ্যে বিপদ দেখা দিত। এজন্য এজাতীয় বিক্রয় হতে 
তাদের বারণ করা হয়েছে। আবদুল মোত্তালেবের সময় হত্যার দিয়ত ছিল দশটি 
উট। আব্দুল মোত্তালেব যখন দেখলেন যে, লোকেরা এ ধরনের হালকা বা 
সামান্য দিয়তের কারণে হত্যা করা হতে বিরত থাকছে না, তখন তিনি তা 
বাড়িয়ে একশত উট করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও 
হত্যার দিয়ত তাই ঠিক রাখলেন- বহাল রাখলেন। 

কাসামা (রি কসম যা যেখানে হত্যা সংঘটিত হয়েছে সে স্থানের পঞ্চাশ 
ব্যক্তিকে দেয়া হতো ।) এর বিধান সর্ব প্রথম চালু করা হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালেবের নির্দেশানুযারী ৷ ইসলাম সে বিধান 


৬/৬/৬/.109100901-1100 


হুজ্জাতুল বালাগ ৪১ 
' অনুসন্ধানের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছে। ইসলামের পূর্বে লুটের মালের চার ভাগের 
এক ভাগ কাওমের সর্দারের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য অর্থাৎ 
কাওমের জন্য নির্ধারিত করেছেন। কুব্বাজ ও তার পুক্র দুশিয়ীওয়া উভয়ে 
লোকদের উপর উশর ও খেরাজ নির্ধারণ করেছিল । ইসলামী শরীয়ত তা বহাল 
রেখেছে। বনী ইসরাইল জিনাকারীদেরকে ছঙ্গেচার (পাথর মেরে হত্যা) করত, 
চোরের হাত কেটে দিত, হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করা হতো । পবিত্র 
কুরআনেও সে একই বিধান দেয়া হয়েছে। একন'প অনেক. উদাহরণ রয়েছে যা' 
জ্ঞানীদের নিকট ও গবেষকদের নিকট অস্পষ্ট নয়। 

আপনি যদি বুদ্ধিমান হন এবং শরীয়তের বিধানগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন করে থাকেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, নবীগণ ইবাদতের 
মধ্যে এমন কোনো ইবাদত নিয়ে আবির্ভূত হননি যে ইবাদত তাদের মধ্যে ছিল 
না অথবা যার কোনো নজির তাদের নিকট ছিল না। নবীগণ জাহেলিয়াতের 
বিকৃতিগুলো দূর করেছেন। যেসব ইবাদতের সময় নির্ধারিত ছিল না এবং যার 
কোনো নীতি নিয়ম ছিল না এবং যেসব ইবাদত- তারা ভুলে গিয়েছিল তারা 
সেসব ইবাদতের সময় নির্ধারণ, তাকে নিয়মিতকরণ ও যা তাকে স্মরণ করিয়ে 
তার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা তারা করেছেন। 

আরো স্মরণে রাখুন যে, অনারব ও রোমবাসীরা যখন যুগ যুগ ধরে একে 
অপরের বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হতে থাকল এবং দুনিয়ার শান শওকতে ডুবে 
গিয়ে আখেরাতকে ভুলে বসল এবং শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়ে পড়ল, 
তখন তারা জীবিকা নির্বাহের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে গেল, জীবন যাপনের 
সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে আভিজাত্য ও গর্ব করতে শুরু করল। 
দূর দূরাস্ত হতে, ভিনদেশ হতে তাদের নিকট পণ্ডিতদের আবির্ভাব হতো. এবং 
তারা তাদের জীবনযাপনের সৃক্স্মাতসৃক্ষম বিষয়গুলো প্রকাশ করতে .থাকত। আর 
তারা ওদেরকে খুব আপনজন মনে করত। প্রত্যেক নতুন আগমনকারী কোনো 
কোনো নতুন বিষয় যোগ করত । বাদশাহগণ তাদের জীবিকার সাথে তা যোগ 
করে পরস্পরের মধ্যে গর্ব ও গৌরব এবং আভিজাত্য প্রকাশ করতে থাকত। 
বর্ণিত আছে যে, তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যিনি লক্ষ দেরহামের কম 
দামি কোমরবন্দ ও তাজ পরিধান করত, যার নিকট আলীশান তথা গগনমুধ 
দালানকোঠা না থাকত, ফোয়ারা ও বিশাল হাউজ হাচ্মাম, বাগান বাড়ি, মূল্যবান 
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৪২ হজ্জাতুল বালাগ 
খাট, সুন্দর দাস এবং খাওয়া উন্নত মানের না হতো এবং পোশাক ও বাহন 
জীকজমকপূর্ণ চটকদার না হতো তাকে দোষের ও লজ্জাজনক মনে করা হতো । 
এসবের ফিরিস্তি অতি দীর্ঘ। আমাদের বর্তমান বাদশাহদের অবস্থা দেখলে তা 
বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে না। 

ক্রমে এসব বিষয় তাদের.জীবন জীবিকার মধ্যে এমন. ভাবে যুলনীতি 
হিসেবে প্রবেশ করল এবং এমন অংশ হয়ে গেল যাকে তা হতে বাদ দিতে হলে 
তাদের অন্তরকে ভেঙে টুকরা টুকরা করা ব্যতীত আর কোনো পথই নেই। 
তাদের এ বিলাস বহুল জীবন যাপনের কারণে এমন সব চিকিৎসার অযোগ্য 
রোগ রাষ্ট্রের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করল এবং এক মহা আপদ চেপে বসল । যা হতে 
না কোনো শহরবাসী রক্ষা পেল আর না গ্রামবাসী আর না রক্ষা পেল কোনো ধনী 
আর না কোনো দরিদ্র। এ বিপদ সকলকেই খাস করে নিল। সবাইর ঘাড়ে চেপে 
বসল। লোকেরা এসব দুশ্চিন্তায় এমনভাবে ডুবে গেল যা হতে বাচার কোনো পথ 
ও পন্থা উন্মুক্ত থাকল না। 

জীবন জীবিকা নির্বাহের এ সকল বন্ধু অনেক সম্পদ খরচ করা ব্যতীত লাভ 
করা যেত না এগুলো মোফত পাওয়া যেত না। তা লাভ করা হতো কৃষকদের, 
ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্য লোকদের উপর বিতিন্ন ধরনের করারব্লোপের মাধ্যমে ও 
তাদের সাথে কঠোর আচরণের তথা নির্মম আচরণের মাধ্যমে । অবস্থা এমন 
পর্যায়ে উপনীত হলো যে, লোকেরা যখন এসব কর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত 
তখন তাদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যেত এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা 
হতো। আর যদি তারা তা মেনে নিত তাহলে তাদেরকে গাধা এবং বলদের 
স্থান-মর্যাদা দেয়া হতো। যেগুলোকে পানি উত্তোলন, ঘানি টানা এবং ফসল 
কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। যাদের এজন্য পালন করা হয় যে, প্রয়োজনের 
সময় তাদের সাহায্য নেয়া হবে, তাদেরকে এক মুহ্র্তও বিশ্রাম দেয়া হয় না। 
লোকদের অবস্থা শেষ পর্যস্ত এমন হলো যে, তারা আখেরাত তথা পরকালীন 
জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ লাভের জন্য মাথা উঠাতেই পারত না। তাদের,মাঝে 
সে শক্তিই অবিশষ্ট ছিল না। কখনো এমন অবস্থা হতো যে, কোনো বিশাল 
এলাকায় ছীন সম্পর্কে চিন্তা করার একজন ব্যক্তিও পাওয়া যেত না 

এসব বিলাস বহুল জীবন সামগ্রী তখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ রুরা সম্ভব 
যখন কিছু সংখ্যক লোক তাকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে বেছে নেয়। তারা 
বাদশাহদের জন্য এবং সর্দারদের জন্য যজাদার খাদ্য তৈরি করে। তাদের জন্য 
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পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করে। বিশাল বিশাল ভবন তৈরি করে এবং আয়েশী 
জীবনের জন্য এছাড়া অন্যসব'কিছু সহজলভ্য করে। লোকদের দিবা রাত্র এ 
কাজেই ব্যস্ত সমস্ত থাকতে হয় এবং তারা জীবিকার এসব মূল বিষয়গুলো 
পরিত্যাগ করে যেগুলোর উপর রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভরশীল । সাধারণ, মানুষ যারা 
এসব বাদশাহ ও সর্দারদের চারদিকে ও আশপাশে ঘ্বরত তারা নিশ্চিন্তে 
সর্দারদের পদান্ক অনুসরণ করত। কারণ তা না করলে তারা বাদশাহর দরবারে 
কোনো স্থান পেত না আর না সেখানে তাদের কোনো মূল্যায়ন করা হতো । 

এমনিভাবে সাধারণ জনগণ খলিফাদের উপর বোঝা হয়ে -পড়ল। কখনো 
তারা এ বলে বাদশাহর নিকট ভিক্ষা চাইত যে, আমরা রাষ্ট্রের পক্ষের সৈনিক 
এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তারা শুধুমাত্র নিজেদের চেয়ার 
দখল করে রয়েছে। রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন তারা পূর্ণ করে না। কোনো প্রয়োজন 
পূর্ণ করার তাদের কোনো ইচ্ছাও নেই, শুধুমাত্র আঙুল হেলানোর মাধ্যমে চলাই 
তাদের কাজ ছিল। কাজ হতো । তারা শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকত, দায়িত্বের 
চেয়ার আকড়িয়ে থাকত রাষ্ট্রের কোনো খেদমত ও দায়িত্ব তারা পালন করত 
না।. শুধুমাত্র পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুসরণ করাই হতো তাদের কাজ। আবার 
কখনো এ বলে বাদশাহর নিকট ভিক্ষা চাইত যে, তারা রাজদরবারের কবি, রাজ 
আসছে। আবার কেউ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ভিক্ষা দান দক্ষিণা কামনা করত 
যে, তিনি জাহেদ- সংসার র ত্যাগী ও দরবেশ ও ফকির। খলিফার পক্ষ হতে 
তাদের সংবাদ না নেয়া খারাপ মনে করা হতো। এভাবে একদল 'অপর দলকে 
কোণঠাসা করত অর্থাৎ একদল ভিক্ষা নিয়ে বের না হতে অপর দল উপস্থিত 
হতো। 

লোকদের রুজি রোজগার বাদশাহ এবং আমির ওমারাহদের সাহচর্ধের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা, কথোপকথন করা 
তাদের জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথামালা তৈরি করা এবং তাদের তোষামুদি, চাটুকারী, 
চাপলুসী করাই মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়। আর এটা একটা পরিপূর্ণ বিষয়ে 
পরিণত হয়ে থাকল। লোকেরা তা রীতিমত শিখত এবং সারাক্ষণ এ চিন্তায় ডুবে 
থাকত, বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের সাথে আড্ডা দিয়ে নিজেদের মূল্যবান 
সময় নষ্ট করত। যখন এ অবস্থা লোকদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল তখন 
খারাপ অভ্যাস লোকদের মধ্যে প্রসার লাভ করল, আর তারা ভালো অভ্যাস হতে 
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বিমুখ হয়ে গেল। 

আপনি ঘদি এ রোগের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হতে চান তাহলে এঁ সব 
লোকদের প্রতি লক্ষ্য করুন যাদের মধ্যে বাদশাহী নেই । আর না তারা খাওয়া, 
পান করা এবং লেবাস ও পোশাকের আনন্দে ডুবে রয়েছে। তাদের সকলে 
স্বাধীন। তার নিজের ব্যবস্থা নিজের হাতে করে। সে ভারি ধরনের বোঝায় ডুবে 
নেই যা তার কোমর ভেঙে দেবে । সে ছ্বীন ও মিল্লাতের জন্য কাজ করার সময়. 
বের করতে সক্ষম । আপনি দ্বিতীয়বার এ লোকদের চিত্র সামনে উন্মোচিত করুন 
যাদের নিকট শাসন ক্ষমতা তথা বাদশাহীছিল। বাদশ্রাহ ব্যতীত অন্যান্য নেতার 
সৃষ্টি হয়েছে যারা সময়ের অপচয়. করছে আর তা তাদের উপর মন্দ ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে রয়েছে। দেখতে পাবেন এ দ্বিতীয় অবস্থাটি প্রথম অবস্থা তথা প্রথম 
চিত্র হতে কতই না ভিন্ন ধরনের । 

যখন বাদশাহ ও আমীর ওমারাদের বিলাস বহুল জীবন যাপনের এ বিপদ 
ভারী হয়ে গেল এবং এ রোগ কঠিন রূপ ধারণ করল তখন আল্লাহ তায়ালা ও 
তার নিকটতম মোকাররাব ফিরিশতারা তাদের প্রতি নারাজ তথা অসন্তুষ্ট 
হলেন। আল্লাহর মর্জি এমন হলো যে, এ ব্লোগের চিকিৎসা এমনভাবে করবেন 
যাতে এ রোগের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌ তায়ালা নবী উম্মি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন যিনি উম্মি হওয়ার ফলে 
অনারবদের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হননি । ইরান এবং রোমের সাথে যার কোনো 
খোলামেলা সম্পর্ক ছিল না, যিনি তাদের কোনো রীতি-নিয়ম ও পদ্ধতি কখনো 
আপন্‌ করে নেননি। আল্লাহ তায়ালা তাকে মিজান- দীড়িপাল্লা তুলাদণ্ড করেছেন, 
যার দ্বারা চেনা যায়, পার্থক্য করা যায় নেক ছিরত- উত্তম চরিত্র যা আল্লাহ্‌র 
নিকট পছন্দনীয় এবং বদ ছিরত যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় এবং তার পবিত্র 
জবানে অনারবদের খারাপ অভ্যাসগুলোর ক্ষতিকর দিকের আলোচনা করলেন 
এবং পার্থিব তথা দুনিয়ার জীবনে ডুবে যাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো, আর তার 
অন্তরে জাগিয়ে দিলেন যে তিনি এসব বিশাল_বিশাল বন্তুগুলো হারাম ঘোষণা 
করবেন যেগুলোতে অনারবরা অভ্যস্ত ছিল আর যা নিয়ে তারা পরস্পর গর্ব ও 
গৌরব প্রকাশ করত । যেমন রেশমি, কাছি.ও আরগুয়ানী কাপড় পরিধান করা, 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করা, টুকরা না করা স্বর্ণের গয়না পরিধান করা, 
ছবি খচিত কাপড় পরিধান করা এবং ঘরবাড়ি সাজানো গুছানো এবং কিছু হারাম 
ঘোষণা করেন যাতে জীবনোপকরণের উুস্তরের বন্তৃগুলো এবং আনন্দের চরম 
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উত্কর্ষতার বিমোহিত এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে ও জীকজমকে মদমত্ত হওয়ার 
সীমায় পৌছে না যায়। আল্লাহ্‌র ফয়সালা হলো তার শাসন দ্বারা অনারবদের 
শাসন খতম করবেন তার সর্দারী দ্বারা ওদের সর্দারী খতম করবেন এবং এ 
ফয়সালাও করলেন যে, যখন কিসরা খতম হয়ে যাবে তারপর আর যেন কোনো 
কিসরা না থাকে। আর যখন কায়সার খতম হয়ে যাবে তারপর যেন কোনো 
কায়সার না থাকে। : 

জেনে রাখুন যে, জাহেলী যুগে এমন সব ঝগড়া ও তর্ক হতো. যার দ্বারা 
লোকদের. জীবন সংকীর্ণ অবস্থায় আপতিত হতো-নিপতিত হতো । শুধুমাত্র এ 
তুল প্থার মূল উৎপাটন ও ভা বাঁতিল.করা ব্যতীত ভা বদ্ধ করা খুবই কঠিন 
হাতো। যেমন নিহতের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া । আরবে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, 
যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করত তাহলে মিহত ব্যক্তির অলী 
(অভিভাবক) হত্যাকারীর ভাই :অবা ছেলেকে হত্যা করত। পরে দ্বিতীয় ধংশের 
লোকেরা প্রথম বংশের লোকদের প্রধানদের মধ্য হতে কোনো একজনকে হত্যা 
করে ফেলত। এমনিভাবে হত্যার পরম্পরা চলতেই থাকত ।.সুতরাং নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ চিরতরে বন্ধ করে দিলেন এবং তিনি 
এরশাদ করলেন $ | 
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“জাহেলিয়াতের সকল ক্তপণ আমার "পায়ের নিচে (অর্থাৎ আমি' 
সেগুলোকে পদন্লিড় করমাম ) আমি প্রথমে থে রক্তের গাম রহিত করছি-তা 
রররিঘার রক্তের খণ ।” 

মাছ তা উ্তরাধিকারের বিষয় 3 জাহেলী গে জাহেলী স্দারণণ মিরা 
সম্পর্কে বিভিন্ন সময় রিভিন্ন-রাস় প্রদান করত। এক্ষেত্রে লুটতরাজ ও ঘুম্বের 
থেকে বিরত থাকত না। এভাবে এক যুগ চলে যেত,পৃরে আরেক্‌.যুগ আসত। 
পরে এ দলিলের ভিত্তিতে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি .ওয়াসাল্লাম তাদের এতদসংক্রাস্ত ঝগড়া বিবাদ খতম করে দিলেন- 
নিঃশেষ করে দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন- 
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. ইসলাম যে বস্তুকে. য়েভারে পেয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী 
ভাগ করা হবে। যে বস্তু জাহেলী যুগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, অথবা কোনো না 
কোনো পন্থায় কেউ কোনো বস্তুর মালিক হয়েছে সেটি সেভাবেই থাকবে। সে 
পন্থা ভেঙ্গে ফেলা হবে না. 
সুদ $ জাহেদী যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খা প্রদান করত, তাতে কিছু 
বাড়তি শর্ত জুড়ে দিত। পরে 'খণ আদায়ের জন্য গীড়াপীড়ি করত.। সে ব্যক্তি তা 
শোধ করতে অপারগ হলে সুদ আসল যোগ-করে তাকে মূলধন ধরে সুদ বাড়িয়ে 
'দেয়া হতো । এমনিভাবে সুদ চত্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকত+ এমনিভাবে সুদের 
অংক বিশাল আকার ধারণ করত । তিনি.এ চক্রুবৃদ্ধি সুদ.বন্ধ করে দিলেন- এরং 
হুকুম দিলেন যাতে এভাবে মূলধন বৃদ্ধি করা না হর এবং মূলধন ফের্ত দেয়ার 
বিধান,করে দিলেন। বললেন ৫৮2 %%4 4251644 কারো প্রতি যেন. : 
কোনো ধরনের যুলুম না হয়।.নবী করীম সাল্লাল্পাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম-এর 
আবির্ভাব না হলে এ জাতীয় আরো অনেক সমস্যারই সমাধান হতো না। 
জেনে রাখুন যে, কখনো কখনো উর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা খতম তথা 
পানি পান করা বা এ জাতীয় অন্যাম্য কাজে ডানদিক হতে শুরু করা । কখনো . 
দেখা যায় মানুষ একগুয়েমী করে প্রভাবে আচরণ করতে চায় না। যাতে তার 
সাথের লোকটির দির থেকে আরম করা যায়। এরূপ না করা হলে তাদের 
মধ্যকাঁর তর্ক ও ঝগড়া শেষ করা যাবে না এবং যেমন ঘরের মালিকের ইন্মীমতি 
. করা। বাহনে আরোহণের সময় বাহনের মালিককে প্রাধান্য দেয়া তার বন্ধুর 
। উপর। এ জাতীয় অপরাপর বিষয়েও একে দৃষ্ি রাখা বাকি আল্লাহই তালো 
জঁলেন। 
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“আপনার পূর্বে আমি শুধুমাত্র পুরুষদের নবী করে প্রেরণ করেছি। যাদের 
নিকট আমি অহী প্রেরণ করতাম। তোমরা যদি তা না জান তাহলে আহলে 
জিকিরদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। পরিষ্কার প্রমাণ ও কিতাবসহ আমি আপনার 
প্রতি এ কিতাৰ অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি লোকদের প্রতি যা অবতীর্ণ 
করা হয়েছে ভা তাদের নিকট পরি্ারতাবে বর্ণনা করতে পারেন। যাতে তারা 
ভা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে? 
_ জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা তীর নবী প্রেরণ করেছেন এ জন্য যেন 
তিনি লোকদের নিকট এঁসব বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যেগুলো আল্লাহ 
তায়ালা তার নিকট -অহী করেছেন। ইবাদতের মধ্য হতে, যাতে লোকেরা তার 
প্রতি আমল করতে পারে। গুনাহ তথা পাপের কাজ যাতে লোকেরা তাঁ হতে 
বিরত থাকতে পারে। জীবন যাপনের সব উত্তম বন্তসমূহ বা. আল্লাহ তায়ালা 
তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। যাতে এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে 
মানুষ । 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পমি-এঁর বর্শনার,ধ্যে রয়েছে যে, 
তিনি আয়াতের মাঝে খা উল্লেখ করা হযেছে তা বর্ণনা করবেন। শছাড়া এর 
মধ্যে & কথাও রয়েছে যে, 'অহী যে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছে তাও তিনি বর্ণনা 
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করবেন এবং তার ন্যায় অন্যান্য বিষয়ও বর্ণনা করবেন। এ বিষয়ে অনেকগুলো 
মূলনীতি রয়েছে যা দ্বারা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
এক বিশাল সংখ্যক হদীসের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব। এখানে আমরা সেসব 
মূলনীতিসমূহের মধ্যে ঘড় বড় মূলনীতিগুলোর প্রতি আলোকপাত করব। 
€স সব মূলনীতির মধ্যে রয়েছে- (১) আল্লাহ তায়ালা তীঁর-এ সৃষ্টি জগতে 
যখন একটি নিয়ম প্রচলিত রেখেছেন আর তা হলো কারণের মাধ্যমে কার্য 
সম্পাদিত হওয়া । অর্থাৎ কারণ কার্য পর্যন্ত পৌছে দেয়, যাতে আল্লাহর সর্বোচ্চ 
হিকমত ও সর্বোচ্চ রহমতে যা মাছলেহাত ও কল্যাণ“নিহিত রয়েছে তা পরিপূর্ণ 
ভাবে সংঘটিত ও কার্যকরী হয়। আর এ কারণে কার্য সংঘটিত হওয়ার নীতির 
দাবি-হলো তার সৃষ্টির মধ্যে যেন কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করা না হয়। 
তার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা খারাপ ও নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকর 
কাজ। আর এরপ প্রচেষ্টা যারা করে তাদের প্রতি মালায়ে আলা তথা উচ্চতর 
পরিষদের মহান আল্লাহর ঘৃণা অভিশাপ, ভরসনা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা 
যখন একটি রীতি ও পদ্ধতিতে মানুষ সৃষ্টির ধারা প্রচলিত রেখেছেন অর্থাৎ মানুষ 
হযরত আদম (আঃ)-এর অনুসৃত পন্থার বিপরীতে (4:520 জমিন হতে কীট্ের 
এডি রি জরা নারি বেডে নারে ভি পৃথিবীর 
বুকে. মানুষ জাতির ধারা অবশিষ্ট থাকুক, দুনিয়ায়, তাদের বংশধাত্া বৃদ্ধি পাক ও 
সা করুক না মার্স 
₹শ বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে তাদের ধন্য করেছেন। এবং তাদেরকে সন্তান 
চা রিকি রে রি রা 
৮০829৮41458 
হিকমতেবালেগা তথা সর্বোচ্চ হিকমতের একান্ত দাবি ছিল। ও 
নবী করীম সাল্লাঝ্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন এ রহস্য 
প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং এর হাকীত তার নিকট আল্লাহ তায়ালা প্রকাশিত করে 
দিলেন, (তখন তিনি & পথ রুদ্ধ করা নিষেধ করললেন এবং এ যোগ্যতাকে নিক্ষল 
করা হতে বারণ করলেন যে পদ্ধতি অধিক সন্তান উৎপাদনের কারণ হয়। অথবা 
তাকে বাজে পথে ব্যয়. করা নিষিজ্ঞ করে,দিলেন এবং খুশি হওয়া_ও. লাওল্াতাত 
(পুরুষে পুরুষে যৌন্‌ সংগন্) করাকে কঠোরভাবে, নিষিদ্ধ ঘোষণা রূরলেন।, 
আজল (যৌন মিলনের. পর নুরীর যোনিপৃথে বীর্য না দিয়ে বাহিরে ফ্রেলাকে 
অপছন্দ করলেন ।) 
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জেনে রাখুন যে ব্যক্তির সৃষ্টি যখন সুস্থ স্বাবলীল ও সুন্দর হয় তখন তার দেহ 
সোজা হয়। তার দেহের চামড়া পশম মুক্ত হয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য গুণ তার 
মধ্যে প্রকাশ পায় । এবং এজাতীয়. হওয়া তার সৃষ্টির দাবি। মানব জাতি সৃষ্টির 
দাবি এবং ব্যক্তির মাঝে তা প্রকাশ পায়। মাকামে আলা তথা আল্লাহর নিকট 
এভাবে সকল জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার দাবি উত্থিত হয়। এবং প্রত্যেক 
জাতির অস্তিত পৃথিবীতে টিকে.থাকার ও তা প্রকাশ. এবং বিস্তার লাভ করা তার 
দাবি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার আদেশ 
প্রদান করার প্র এ বলে তা প্রত্যাহার করেন যে, এটি একটি প্রজাতি একে 


? ০০৮৫2 


পৃথিবী হতে নিশ্চিহ করে দেয়া আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয়। তিশা 
চা (“এটি জাতি আল্লাহর সৃষ্ট জাতিগুলোর মধ্যে”) এমনিভাবে কোনো সৃষ্ট 
প্রজাতিকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করে “দেয়া পছন্দনীয় কাজ নয়। 
'এমনিভাবে এর দাবি হলো এ নিয়মকে ভাঙার চেষ্টা না করা এবং একে খণ্ডন ও 
এতে রদবদর- সাধনের প্রচেষ্টা না করা। এমন কিছু না করা যা সাধারণের স্বার্থের 
বিপরীত ও সেজন্য ক্ষতিকর ৷ এর উপর ভিত্তিকরে দেহের মধ্যে এমন কোনো 
'কাজ করা যা জাতির জন্য ক্ষতিকর তা কাম্য নয়। যেমন খাসি হওয়া, নারীদের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দীতের ফাক বৃদ্ধি করা এবং চেহারার পশম উঠিয়ে ফেলা বা 
এ জাতীয় অন্য কিছু করা ইত্যাদি। বাকি রইল সুরমা লাগানো, চিরুনী ব্যবহার 
“করা । এগুলো তো সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এগুলো কাঙ্কিত সৌন্দর্য বৃদ্ধির 
জন্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্স্যশীল হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ নয়। এগুলো 
শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে. ও নারীর-সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণে পুরুষদের তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিক থেকে কাজিক্ষত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ নয়। মানুষের 
জীবনের বিভিন্ন দিককে সুন্দর ও সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যখন আল্লাহতায়ালা 
তাদের জন্য কোনো শরীয়ত নির্ধারিত করেন এবং ফিরিশতাদের মধ্যেও এরকম 
শরীয়তের দাৰি উত্থাপিত ও কাম্য হয় তখন তা জমিনে ও জাতির জন্য কাজিক্ষিত 
নিয়মে পরিণত হয়। এ কারণে মালায় আলা- উচ্চতর পরিষদ তথা আল্লাহর 
নিকট শরীয়তের. এসর বিধানকে অকার্যকর-কুরার প্রচেষ্টা চালানো অপছন্দনীয়, 
কঠোরভাবে নিন্দনীয়, আর তা আল্লাহর মর্জিরও বিপরীত এবং তার রোষানলে 
পতিত “হওয়ার কারণ। এমনিরাৰে আরব অনারব দূর-ও নিকট নির্বিশেষে 
সকলের নিকট জীবন জীবিকার যেসৰ উচ্চতর উপকরণ এঁকমত্যভাবে এহণীয় ও 
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পছন্দনীয় এগুলোও প্রকৃতিগতভাবেই সবাইর নিকট গ্রহণীয়। এতে কোনো 
ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সঠিক নয়। ্‌ 

যখন এ বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হলো যে, বাদীকে আদালতে তথা 
' বিচারালয়ে সাক্ষী দিতে হবে তখন তার দাবি হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা 
শপথ করা কবিরা গুনাহ। এটা পরিহার করতে. হবে। এটা আল্লাহ ও তার 
ফিরিশতাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়,। 

এঁ সূল নীতিগুলোর মধ্যে ২নং মূলনীতি হলো £ যখন আল্লাহ তায়ালা 
তার নবীর নিকট শরীয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে অহী প্রেরণ করেন এবং তার 
কারণ ও এর পেছনে অন্তর্নিহিত হিকমত তাকে অবহিত করেন তখন তার জন্য 
এটি বৈধ যে, তিনি তার জন্য কারণ ও সীমা নির্ধারণ করবেন। এটা হলো নবীর 
অবগত হবেন এবং যেখানে যেখানে সে কারণ পাওয়া যাবে সেখানে তা প্রয়োগ 
করবেন। তার উপমা হলো যেসব জিকির-আজকারগুলো, দোয়াগুলো, যেগুলো 
ছুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল সন্ধ্যা ও শোয়ার সময় আমল করতে 
আদেশ করেছেন। তিনি যখন নামাষের সময় নির্ধারণের হেকমত জানতে 
পারলেন তখন তিনি সকাল সন্ধ্যা ও শোয়ার সময় জিকিরের বিষয়ট্রি ইজতিহাদ 
করলেন ও তা করার বিধান দিলেন। 

এঁ যূলনীতিগুলোর ৩নং মূলনীতি হলো $ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আয়াতের 3. তথা পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পারেন। 
তা বুঝা নবী ব্যতীত অপর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার বিষয় বুঝা ও বিভিন্ন 
দিক নির্ধারণ কঠিন হওয়ার কারণে । তখন নবীর অধিকার ও কর্তব্য হলো তার 
বুঝ অনুযায়ী সে আয়াতের হুকুম ও বিধান জারি করা । যেমন-. 

আল্লাহ তায়ালার বাণী £ 

৮ ০০115152012, 

“সাফা ও মারওয়া নামের পাহাড় দু'টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তত ।” 

. এ আয়াত হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন সাফা 
' পাহাড়ের উল্লেখ প্রথমে শুধুমাত্র কথার ছলে বলা হয়নি। তাতে শরীয়তের 
বিধানের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সায়ীর বিধান যেভাবে 
-আরভ্ত করতে বলেছে সেভাবে করতে হবে। অর্থাৎ সাফা হতে সারী শুরু করতে . 
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হবে। এদিকে দৃষ্টি রেখে সাফাকে প্রথমে নেয়া হয়েছে। যেমন কখনো কখনো 
প্রশ্নের ধারণানুযায়ী আগ পিছ করা হয় অর্থাৎ প্শ্নানুযায়ী উত্তর দেয়া হয়। অর্থাৎ 
প্রশ্ন যে ধারাবাহিকতার হয়, উত্তরও সে ধারাবাহিকতায় দেয়া হয়।. কোনো 
শব্দকে প্রথমে নেয়ার অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। তিনি বলেছেন_ ঈর্ি 
এ: 4431 ১০৮১ “আল্লাহ তায়ালা যেখান থেকে শুরু করেছেন তোমরাও 
সেখান থেকে শুরু কর ।” যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
টি দি ০/৮-29 থু? ১০%১। 24875 

9 পাপাতা 


“তোমরা সূর্যকেও সিজদা করো না, ঠাদকেও সিজদা করো গা, বরং তোমরা 
আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।” 

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ | 

5258 ৩৮435 09৩0 

“যখন তারকারাশি ডুবে .গেল তখন তিনি বললেন, আমি ছুবে যাওয়া 
সন্তাদের ভালোবাসি না।” 

উপরোক্ত দুটি আয়াত.হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বুঝেছেন যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার 
ইবাদত করতে হবে। 

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ 


28155204522) 480 


পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকই আল্লাহর জন্য ।” 

এ আয়াত হতে নবী করীম. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছেন যে, 
নামাযের মধ্যে কেবলামুখী হওয়া এমন একটি ফরজ যা শুধুমাত্র ওজরের সময় 
বাদ দেয়া যেতে পারে । এ থেকে অন্ধকার রাত্রে কেউ ভুলে কেবলা বাদ দিয়ে 
অন্যদিকে মুখ করে নামায আদায় করলে তা ঠিক হবে এ মাসয়ালা বের করা 
হয়েছে। আবার শহর হতে বেরিয়ে সফরে যাওয়ার সময় বাহন বেদিকেই চলুক 
না কেন সেদিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করা জায়েব হওয়ার বিধান দেয়া 
হয়েছে। 


৬/৬/৬/.109100901-1100 


৫২ ,হজ্জাতুল বালাগ 


চতূর্থ মূলনীতি হলো £ আল্লাহ তায়ালা যখন এমন হুকুম দেন যা সাধারণ 
“লোকদের সাথে তথা সাধারণ জ্বনগণের ফাথে সম্পর্কিত হয়। তখন তার এ 
. দাতার আনুগত্য করে. এ হুকুম পালন করা । যেমন_ | 
(১) যখন কাজি-বিচারকদের হুকুম করা হলো, ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর 
করার। তখন এ হুকুমের দাবি হলো, অন্যায়কারীদের উচিত হলো 
কাজি-বিচারকের আনুগত্য করা । 

(২) যখন যাকাত আদায়কারীদের যাকাত আদায়ের হুকুম দেয়া হলো তখন 
এ হুকুমের দাবি হলো যাকাত দাতাগণ আনন্দচিত্ে ও খুশি মনে: যাকাত দিয়ে 
দেবে। 

(৩) যখন নারীদেরকে পর্দা করার বিধান দেয়া হলো তখন পুরুষদের বলা 
হলো তারা যেন নারীদের থেকে তাদের চোখকে নিচু করে নেয় অর্থাৎ তারাও 
যেন নারীদের প্রতি চোখ তুলে না তাকায়। 

পঞ্চম মূলনীতি হলো £ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কাজ করতে নিষেধ 
করেন তখন তার দাবি হলো তার বিপরীত কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 
করা। অবস্থার প্রেক্ষিতানুযায়ী । আবার তিনি যখন কোনো কাজের হুকুম করেন: 
তখন কর্তব্য হলো তার বিপরীত কাজটি না করা । সুতরাং আল্লাহ জুমার দিনে 
আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে নামাযে যাওয়ার যখন হুকুম দ্রিয়েছেন 
তখন এ হুকুষের দাবি হলো- আযান শোনার পর শ্রোতা ক্রয় বিক্রয় হতে তো 
বিরত থাকবেই বরং অন্যান্য কামাই রোজগার হতেও বিরত থাকবে । | 

 ৬ষ্ঠ মূলনীতি হলো $ আল্লাহ তায়ালা বখন পাকাপাকিভাবে কোনো বিষয়ের 
হুকুম প্রদান করেন তখন তার দাবি হয় সে জন্য উৎসাহিত করার ও সেজন্য 
সকল মাধ্যম সহজতর করার-ও সে জন্য ভূমিকা পালন করা । আবার যখন তিনি 
পাকাপাকিভাবে কোনো বিষয় হতে বাধা প্রদান করেন তখন তার দাবি হয় তার 
সকল মাধ্যম বদ্ধ করা এবং তাকে এবং তার দিকে ধাবিতকারী সকল কিছুকে 
নিশ্চিন্ত করার । 

মূর্তি পূজা করা যখন পাপ ছিল, ছবি তৈরি করা ও ূর্তি বানানো সেদিকে 
উৎসাহিত করত, যেমনটি অতীতের উন্মতদের মাঝে ছ্লি- তখন প্রয়োজন দেখা 
দিল মূর্তি তৈরি কারকদের এ কাজ করা হতে বিরত রাখা । আবার যখন মদপান 
করা পাপ ছিল তখন কর্তব্য ছিল মদ প্রস্তুতকারীদের তা করা হতে বিরত রাখা 
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এবং যেসব অনুষ্ঠানে মদপান করা হয় সেসর অনুষ্ঠানে যাওয়া হতে কারণ রাখা । 

যখন গৃহযুদ্ধ, হত্যা, নিষিদ্ধ গুনাহ ছিল তখন উচিত ছিল গণ্গোলের সময়, 
ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ রাখা। 

এরপ করা রাষ্ট্র প্রশাসনের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যখন রাষ্ট্র প্রধান জানতে 
পারলেন যে, খাদযদ্রব্যে বিষ মিশানো হচ্ছে, পানীয়ের সাথে বিষ মিশানো হচ্ছে, 
তখন তারা ওঁষধ বিক্রেতাদের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করল' ঘষে, তারা সে 
পরিমাণ বিশ্নই বিক্রয় করবে যে পরিমাণ কারো মৃত্যুর কারণ হবে না+ আরার 
যখন রাষ্ট্র শাসকগণ জানতে পারল যে, কিছু লোকের পক্ষ হতে বিদ্রোহ হতে 
পারে, তখন তারা লোকদেরকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে বারণ করল এবং 
অস্ত্রশ্ত্রসহ চলতে নিষেধ করল এবং এ বিষয় জনগণ হতে প্রতিক্রুতি গ্রহণ করল। 
হলো তা জামাতের সাথে আদায়ের জন্য উৎসাহ দেয়া । কারণ জামাতের সাথে 
নামায আদায় নামাযকে শক্তভাবে ধারণ করার বিষয়ে সহযোগিতাকারী, তখন: 
একত্রিত হতে পারে । তখন প্রয়োজন দেখা দিল মসজিদ তৈরির এবং তাকে 
পরিচ্ছন্ন ও সুঘ্বাণ যুক্ত রাখার। আবার.যখন মেঘলা দিনে রমজানের চাদ দেখে 
রোজা রাখা চাদ দেখার উপর নির্ভরশীল হলো তখন শাবান মাসের তারিখগুলোর 
হিসাব রাখা মোস্তাহাব হলো । এর প্রমাণ রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, 
যখন রাষ্ট্র শীসকগণ দেখতে পায় যে, তীর নিক্ষেপ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ 
নিহিত, তখন তারা হুকুম দিল কামান ও তীর অধিক 'পরিমাণে উৎপাদন করার 
এবং তার ব্যবসা করার । | | 

সপ্তম মূলনীতি হলো £ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান 
করেন এবং কোনো বিষয় হতে বাধা দেন .তখন আল্লাহ চান যে, যারা তার 
আনুগত্য করে তাদের মান-নর্ধদা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং যারা তার নাফরমানী 
করে তাদেরকে খাটো করে দেবেন। .. 

(১) যখন পবিত্র কুরআনের প্রচার-প্রসার ও তার তেলাওয়াত করার ক্ষেত্র 
নিয়মিত হওয়া কাজ্ফিত ছিল তখন প্রয়োজন দেখা দিল তার ব্যাপক প্রচারের। 
তখন বলা হলো সে ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ ইমামতি করবে না যে অধিক - 
পরিমাণে ভালোভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে এবং মজলিসে, মাহফিলে, 
পবিত্র কুরআনের পাঠকদের, কৃারীদের প্রশংসা করা হলো। 
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৫৪ . হজ্জাতুল বালাগ 

(২) যখন তোহমত .দেয়া, কারো নামে অপপ্রচার করা গুনাহের কাজ 
প্রমাণিত হলো তখন প্রয়োজন দেখা দিল অপপ্রচারকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য 
'হবে না একথা বলার । 

(৩) পথভ্রষ্ট লোকদের এবং বদকারদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে 
মেলামেশা করার. বিষয়টি ও তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়ার ব্যাপারটিও এর 
উপর ক্েয়াস করা যায়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তীর 
নিক্ষেপকারীদের পুরস্কৃত করা এবং দেয়ালে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা এবং 
দানের ক্ষেবত্রে.তাদেরকে প্রথমে দেয়ার বিষয়টি । 

অষ্টম মূলনীতি হলো £ যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো শ্রেণীর লোকদের 
কোনো কাজ করার. ছকুম প্রদান করেন বা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন 
তখন এর দাবি হলো সে কাজ উত্তমরূপে সমাধা করা ও আন্তরিকতার সাথে সে. 
কাজে অগ্রথামী হওয়া । অন্তরে তার প্রতি জযবা ও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করা, এ 
কারণে কেউ খণ নিষ্ক্রে তা-পরিশোধ না করার ইচ্ছা পোষণ করা ও বিৰাহে 
বিশাল ধরনের মোহর ধার্য করে তা আদায়ের নিয়ত না করার জন্য কঠোর, 
শান্তির বিধান হিস রা হরর তর রি বদির রান 

মজাক -ঠাট্টা-বিদ্রপ করা হয় ।, 

_ নবম মুলনীতি হলো £ যখন কোনো কিছুর মধ্যে খারাপ তথা মন্দের 
সন্দেহ গ্রাকে তখন তার দাবি হলো এঁ বস্তুকে অপছন্দ করা । যেমন নবী করীম 
০77 | 


চট € ৩0 পল নে ৪ পা টি পর 


“কোনো বি ঘুম থেকে জাত হওয়ার গর মেন তার ছাত সানির-গারে 
প্রবিষ্ট দা করে কারণ সৈ জানেনা ঘুমের ঘোরে তার হাত কোথায় ছিল ।” 
মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে ইবাদত ও জীবন জীবিকার 
উত্তম পন্থা ভালোভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বিভিন্নভাবে তা উম্মতের সামনে : 
উপস্থাপন-ও বর্ণনা করেছেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন সেক্টরে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিশাল বিশাল হুকুম পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেছেন। . 
. এ অধ্যায় এবং এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর গুরুত্ব 


এ অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহের যে 
স্ববিস্তার বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর পরবর্তী অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো বর্ণিত 
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হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৫৫. 
হবে এগুলো উম্মতের ফিকাহ শাস্ত্র বিশারদদের জন্য অত্যন্ত গুরুততপূর্ণ ফলদায়ক। 
আশা করি উম্মতের ফকীহগণ তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আন্তরিকতার সাথে 
গ্রহণ করবেন। পূর্ববর্তী ফকীহগণও এ অধ্যায়গুলোকে এবং এর মূলনীতি 
সমূহকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
হাদীসগুলোকে গবেষণার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের প্রণীত গ্রস্থাবলিতে তার 
স্বাক্ষর রেখেছেন.। এবং এ মূলনীতিগুলোর আলোকে হাদীসসমূহকে ব্যাখ্যা 
বিশ্রেষণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। 


অধ্যায়-৬৫ 
সংশয়পূর্ণ স্থানের যাচাই-বাছাই ও মূলনীতি 
থেকে বিধান বের করা 


যনে রাখা দরকার, অনেক বিধান এমন রয়েছে যা শুধু মূল ব্যাপারের 
নামোলখ করে জারি করা হয়েছে। তা জানা যায় তার বিভাজন ও 
শ্রেণী-বিন্যাসের মাধ্যমে । অথচ তার সাম্প্রতিক অর্থজ্ঞাপক কোনো সংজ্ঞা নেই। 
তাতে প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক বিধানের উল্লেখ নেই। যেমন একটি মৌলিক 
বিধান হলো £ 

রি 01526503 25)551153. 356 

অর্থাৎ “চোর পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী হোক তার হাত কেটে দাও ।” 

এখানে চুরির দণ্ডবিধি জানানো হয়েছে । এও জানা গেল তা প্রয়োগ হয়েছে 
বনী উবাইবাক, তাঈমা ও মাখসুমীয়ার এক নারীর ক্ষেত্রে । তবে এটাও জানা 
কথা যে, ছুরির কয়েকটি ধরন রয়েছে। 

যেমন ছুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, পড়ে থাকা মাল নেয়া, রাহাজানি 
ও গায়ের জোরে যখন খুশি যার মাল নিয়ে যাওয়া ও অপচয়। প্রয়োজন ছিল হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর প্রতিটি ধরনের পৃথক পৃথক অবস্থা 
জিজ্ঞেস করে বা জেনে নেয়া । তা হলে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টভাবে সামনে 
এসে যেত। 

এক্ষণে এগুলো যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে, প্রত্যেকটি ধরনের 
স্বরূপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা৷ তা হলে জানা যাবে, চুরি থেকে এসবের পার্থক্য 
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৫৬ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ. 
কতটুকু ও কি ধরনের। তখন সে সবের কোন কোনটি চুরি নয় তা বুঝা ষাবে। 
চুরি বলতে সাধারণত কোন কাজকে বুঝা হয় তাও এখানে বিবেচ্য ৷ এভাবে 
চুরির সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলো বের করে তার ভিত্তিতে কোনটি চুরি এবং কোনটি চুরি 
নয় তা নির্ধারণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষণের ভিত্তিতেই চুরির সংজ্ঞা নির্ধারিত 
হবে। 

যেমন ডাকাতি বা রাহাজানি ইত্যাকার নাম থেকেই বুঝা যায় যে, এরূপ 
কাজের যারা শিকার হয় তারা শক্তি দ্বারা মোকাবেলা ছাড়া রেহাই পায় না। এ 
সব কাজ এমন জায়গায় করা হয় সেখানের লোকের সাহায্য পেয়ে মোকাবেলা 
করার সুযোগ থাকে না। তেমনি ছিনতাই এমন এক কাজ যা দেখতে না দেখতে 
নিমেষের মাঝে করে উধাও হয়। আত্মসাৎ থেকে বুঝা যায় শুরুতে পরিচিতি ও 
বিশ্বস্ততার সুযোগে এ কাজটি সন্ভব হয়েছে। পথে পাওয়া মাল কথাটি বলে দেয় 
উদাসীনতা ও অরক্ষণীয়তাই এ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে । বলপূর্বক কিছু নেয়া 
থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষ তার তুলনায় দুর্বল এবং সে জানে, এ কাজের 
বিচার চাওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। যদি সে বিচারকের কাছে.যায়ও তথাপি 
বিচারককে প্রভাবিত করে হোক কিংবা ঘুষ দিয়ে হোক সবল ব্যক্তি তার পক্ষেই 
রায় নিতে পারবে । অপচয় বা অপব্যয় দ্বারা সাধারণত এটাই বুঝায়যে, কেউ 
কোনো কিছু বেপরোয়া ব্যয় বা খরচ করে চলে । তার ব্যাপারে সবাই করুণা 
দেখিয়ে থাকে । যেমন পানি বা জ্বালানি খরচে বেপরোয়া হওয়া । পক্ষান্তরে চুরি 
বলতে কারো কোনো কিছু রাতের অন্ধকারে না বলে নেয়াকে বুঝায় । . 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটখাটো ছুরির ক্ষেত্রেও তিন দিরহাম 
জরিমানার বিধান রেখেছেন । ফলে তা পথে পাওয়া মাল থেকে পৃথক হয়ে গেল। 
তেমনি বললেন, আত্মসাৎকারী, লুষ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর বেলায় হাত কাটার 
বিধান নয় । তিনি আরও বললেন গাছের ফল পেড়ে খাওযা কিংবা পাহাড়ে পড়ে 
পাওয়া মালের জন্য হাত কাটা নয় । এ থেকে তিনি এ ইঙ্গিতই দিলেন যে, হাত 
কাটার মতো চুরির বস্তু হতে হবে সুরক্ষিত ও প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 

তেমনি মাত্রাতিরিক্ত বিলাস জীবন ও প্রাচুর্যেরও চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ 
সুকঠিন।. তাই এর একটা মোটামুটি সংজ্ঞা নেয়া যেতে পারে। সমাজ জীবনে 
এর সুফল অনিয়ন্ত্রিত থাফে। কোন বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা এর মাত্রা নির্ণয় করা 
যায় না। কে কতখানি বিলাসপ্রিয় আর কে কত পরিমাণ প্রাচুর্য পেলে পাকড়াও 
করা হবে এ পার্থক্য নির্ণয় যথাযথভাবে সন্ভব নয়। 
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এটা জানা কথা যে, অনারবরা উত্তম বাহন, সুউচ্চ বাসস্থান, সর্বোচ্চ 
পোশাক-আশাক ও মহামূল্যবান অলংকারাদি ব্যবহারে অভ্যন্ত । অথচ তা বিলাস: 
সামগ্রী । তেমনি এটাও সুস্পষ্ট কথা যে, মানুষের রুচিভেদে বিলাস দ্রব্যে 
পার্থক্য দেখা দেয় । এক জাতির বিলাসিতা অন্য জাতির কাছে সহজ সরল জীবন 
বলে বিবেচিত হয়। এক দেশের উত্তম পোশাক ও চালচলন অন্য দেশের লোকের.. 
কাছে দারিদ্র্য বলে বিবেচিত হয়৷ এটাও জানা কথা .যে, জীকন যাপনের. ধারাও" 
কোথাও উত্তম বন্টু দিয়ে হয়, কোথাও সাধারণ বস্তু দিয়ে হয় ।-অবশ্য সাধারণ বন্ধু 
দ্বারা জীবন যাপনকে কখনো বিলাসিতা বলা যায় না। তেমনি বিলাসিতার 
উদ্দেশ্য ছাড়াই যারা স্বভাবত ভালো বেশভূষা নিয়ে চলে ও ভালো খায় দায় 
কিংবা পরিবেশগত ভাবেই সে সবে যারা অভ্যস্ত তাদেরও বিলাসী বলা যাবে না। 
কারণ এ ক্ষেত্রে কেউই সেটাকে বিলাসিতা ভাবে না৷ 
শরীয়ত সাধারণভাবে প্রাচুর্য ও বিলাসিতার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছে 
এবং সে সব বস্তুর উল্লেখ করেছে যেগুলোকে লোক বিলাসিতার উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহার করে থাকে । এক শ্রেণীর লোক বিলাস জীবনের প্রদর্শনীর জল্যে সেগুলো 
ব্যবহারের অভ্যেস. গড়ে তোলে । ইরানি ও -রোমানরা সেসব বিলাস সামধ্ী 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে একমত । এ কারণেই সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। হঠাৎ 
গজিয়ে ওঠা কোনো জীবনধারা বা কোনো দূর দেশের জীবন ধারার দিকে লক্ষ্য 
করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। উক্ত দলীলের ভিত্তিতেই রেশমি বস্ত্র ও সোনা-বূপার 
পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। ৃ 
শরীআত দেখতে পেল, বিলাসী জীবনের মূল কথা হচ্ছে, এক শ্রেণীর লোক 
সব ধরনের জীবন ধারা থেকে বেছে বেছে উত্তম বস্তু নিয়ে নেয়. এবং সাধারণ 
সামথ্রী উপেক্ষা করে। তারপর পূর্ণ বিলাসিতার- বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, বিশেষ 
বিলাস সামগ্রীর ভেতর থেকে তারা সর্বোত্তমটিই বেছে নেয়. এবং অপেক্ষাকৃত 
স্বল্প মানের পণ্যটি অবজ্ঞা ভরে উপেক্ষা করে'? অবশ্য দুর্লভ বস্তুর ক্ষেত্রে তারা এ 
নীতি অনুসরণ করে না। অবশ্য শরীআতের বিধানসুলত বস্তুকে বিবেচনায় আনে 
না। তবে এ ক্ষেত্রে যেহেতু বিলাসীদ্দের আকর্ষণ বিদ্যমান তাই সেটাকেও হারাম 
করা হয়েছে। ফূলত বিলাস জীবন যেহেতু ঘৃণার্থ, তাই,বিলাস সামগ্রী বলে 
চিহ্নিত বস্তুর অনুরূপ কিংবা আনুসঙ্গিক বস্তু হারাম হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । 
এ নীতির ভিত্তিতে টাকার বদলে অতিরিক্ত. টাকা .ও খাদ্যসামগ্রীর বদলে 
অতিরিক্ত খাদ্য সামথী নেয়া হারাম কর হয়েছে। অথচ ভালো জিনিসের বেশি 
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দাম নেয়া হারাম নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে জিনিসে তারতম্য হয়ে গেছে। ফলে 
বিক্রেতার মর্জির উপর তার দাম নির্ভরশীল হয়ে গেল। জিনিসের বিনিময়ের 
ক্ষেত্রে একই জিনিস হওয়াই ষথেষ্ট নয়, জিনিসের মানও এক হতে হবে । যেমন 
এক বাদীর বদলেই দুই বাঁদী খরিদ করা অবৈধ নয়। তেমনি এক কাপড়ের 
বদলে দুই কাপড় কোনো হারাম নয়। কারণ এ সবের মূল্য মানে তারতম্য 
থাকে । ভালোটা ভালো দামে ও মন্দটা কম দামে বিক্রি হয়। তাই সাধারণের 
ধারণা অনুসারে জিনিসের বদলে জিনিসের পরিমাণ এক থাকা জরুরি নয় 

আমার এ ভূমিকার পর এ অধ্যায়ের অনেক মাসআলার সমাধান এসে 
রিতার ডি ভান 
অন্যান্য ব্যাপার এলে চিন্তা করে তার সমাধান পাওয়া যাবে। 

আনা টানে বাহিত লে বির 
তারতম্য সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। যারা গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন তাদের চোখেই 
কেবল তা ধরা পড়ে। সেটা শুধু হুযুর. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
উদ্বতদের মতানুসারী আলেমগণই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এনপ ক্ষেত্রে 
কোনো বাহ্যিক নিদর্শন নির্ধারিত করে তার ভিত্তিতেই কোনটা পাপের ও কোনটা 
 পুণ্যের তা নির্ণয় করতে হবে। তারপর তার ভিত্তিতে উভয়ের বিধি বিধান বলে 
দিতে হবে । যেমন-বিবাহ ও ব্যভিচার । 

বিবাহের তত্্বকথা হলো এই, এর মাধ্যমে সৃষ্টির ধারা সুশৃঞ্খলভাবে 
অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাই তার দাবি হচ্ছে স্বামীব্ত্রীর সম্পর্ক গভীর 
ও স্থায়ী হবে, উভয়ের সন্তান উৎপাদনের অভিলাস থাকবে এবং উভয়ে নিজ নিজ 
ইজ্জত আবরুর হেফাজত করবে । এটাই সবার আকাঙ্কিত ও পসন্দনীয় কাজ। 

পক্ষান্তরে ব্যভিচার বা যৌন স্বেচ্ছাচারের মূল কথা হলো এই যে, 
ইচ্ছাশক্তিকে বিভ্রান্তি ও যৌন স্বেচ্ছাচারের জন্য লাগামহীন করে দেয়া। ফলে 
তার লজ্জা শরমের বালাই থাকে না, ইজ্জত আবরর আগল ভেঙ্গে যায় ও সৃষ্টি 
কৌশলের সামঘ্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা চুরমার হয়ে যায়।. এ কাজটি সৃষ্টিকর্তার 
গজবের কারণ হয়ে দীড়ায় । তাই তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলো । 

বহু ক্ষেত্রেই বিয়ে ও মুক্ত যৌনাচারে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন দুটোতেই যৌন 
চাহিদা পূরণ হয় এবং নারীর প্রতি পুরুষের যৌনাকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই. 
বাহ্যিক কোনো নিদর্শন ছারা এ দুটোর-পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে । তার ভিত্তিতেই 
কোনটি বাঞ্চিত ও কোনটি অবাঞ্চিত তা বলে দিতে হবে । তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের জন্যে কয়েকটি নিয়ম বেঁধে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য স্থির 
করে দিলেন। 

১। পুরুষ পুরুষকে নয়, বরং নারীকে বিয়ে করবে । কারণ এ পথেই 
বংশধারা চালু থাকবে । পরন্তু সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিয়ে করতে হবে স্থায়িত্ব 
জন্যে, আমোদ ফুর্তির জন্যে নয়। তাতে পরামর্শ প্রস্তাবনা ও ঘোষণা থাকতে 
হবে । তাছাড়া প্রস্তাবিত নারীর সম্মতি থাকতে হবে। এ সবই বিয়ের শর্ত। 

২। স্বামী স্ত্রী উভয়ে পারস্পরিক সহায়তার জন্য উদ্ুদ্ধ থাকবে । এটা তখনই 
হতে.পারে যখন বিয়ে সাময়িক না হয়ে স্থায়ী ও অপরিহার্য হয়। এ কারণেই 
গোপন বিয়ে ও সাময়িক বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। জিকা তাকাতে 
হারাম করা হয়েছে। 

অনেক সময় এক পুণ্য কাজ অন্য পুণ্য কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে । তখন 
সে দুটোর ভেতরেও পার্থক্য সৃষ্টি জরুরি হয়। যেমন কিয়া হচ্ছে রুকু ও 
সিজদার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী । কখনো আবার কোনো কাজ খুব কল্যাণ দেয় 
না বটে, কিন্তু করা হয়। যেমন দু'সিজদার মাঝে বসা। কখনো কোনো এক' 
কাজের শর্ত গোপন ও কল্পনীয় ব্যাপার হয়। তখন দৈহিক কোনো কাজ বা কথা 
দ্বারা তা চিহ্িত করতে হয় এবং সেটাকে রুকন বানাতে হয় যেন গোপন কাজটা 
নিয়মনীতির আওতায় চলে আসে । আল্লাহ পাকের জন্য খালেস নিয়তে ইবাদত 
করা একটা অন্তর্নিহিত ব্যাপার এবং নিয়ত করা একটা গোপন কাজ । তার 
স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে কেবলামুখী হওয়া ও তাকবীর বলাকে এবং এ দুটোকে 
নামাযের রুকন বা অঙ্গ করা হয়েছে। 

যখন কোনো আয়াতে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয় কিংবা তার অবস্থা থেকে 
বিশেষ কোনো বিধান বুঝা যায়, তখন তা পালনে কোথাও সংশয় সৃষ্টি হয়। 
সেক্ষেত্রে পরিভাষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জরুরি হয় কিংবা সেই 'বিশেষ বিধানের 
সংজ্ঞা সম্পর্কে আরববাসীর প্রচলিত ধারণা অবহিত হতে হয়। যেমন রমযান 
সম্পর্কে আয়াত নাধিল হলো । অতঃপর মেঘ ঢাকা অবস্থায় তা অনুসরণের ক্ষেত্রে 
সংশয় দেখা দিল । সেক্ষেত্রে আরবরা সেভাবে মাস নির্ধারণ করে অর্থাৎ শাবান 
মাসকে ত্রিশ দিন ধরে রমযান মাস শুরু করে, রোযাও সে হিসেবে রাখতে হবে। 
কারণ, আরবী মাস কখনো উনত্রিশ দিনে ও কখনো ত্রিশ দিনে হয় । তাই হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা উম্মী জাতি । না লিখতে জানি, না 
কোন মাস কত দিনে হয় তার হিসাব জানি । -আল হাদীস। 
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তেমনি কসরের আয়াতে সফর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে । অতঃপর.তা 
পালনে কখনো সংশয় দেখা দিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম ফায়সালা করলেন যে, 
সফর বলতে নিজ স্থান থেকে অন্য এমন কোনো স্থানে গমনকে বুঝাবে যেখানে. 
যেতে একদিন ও একরাতে পৌছা যায় না এবং পরবর্তী দিনও প্রয়োজন হয়। 
তাই তার দূরত্ব ধরা হবে চার বুর্দ বা আটচল্লিশ মাইল । 

যে বিধান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং 
উম্মত তা থেকে মুক্ত রয়েছে সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নীতি হলো এই যে, সে 
. বিধানটি সার্বজনীন বিধান নয়, বরং ব্যক্তি বিশেষের উপযোগিতা নির্ভর বিধান। 
হযরত তাউস (রহঃ) আসরের পরে যে দু'রাকাত নামাষ পড়তেন সে ব্যাপারেও 
এই কথা । এ কারণেই তিনি অন্যান্যকে তা অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছুর হাকিক্াত জানতেন । তাই তার 
ব্যতিক্রমধর্মী আমলের ওপর সংশয় করাচলে না। 

যেমন চার হ্বিয়ের ব্যাপারটি ৷ এর বেশি বিয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা 
সম্ভব না হবারই সম্ভাবনা বেশি । কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
ব্যাপারে সচেতন ও সঙ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানতেন দাম্পত্য জীবন সার্বিকভাবে 
যাপন করার উত্তম পন্থা. কোনটি 1 এ জন্যে তিনি এক্ষেত্রে যা করেছেন, অপরের 
জন্যে তা বৈধ রাখেননি । কারণ তাদের পক্ষে অনুসরণ সম্ভব নাও হতে পারে। 

অথবা সে বিধানটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে নির্দিষ্ট 
হওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তিগত কারণে না হয়ে কোনো প্রচলিত রীতি সম্পর্কে সম্যক 
ধারণা সৃষ্টির জন্যেও হতে পারে । যেমন তিনি বললেন_. কোনো জিনিস ক্রয় 
করে বিক্রেতার ওপর কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না। অথচ তিনি হযরত 
জাবের (রাঃ) থেকে একটি উট কিনে শর্ত লাগালেন সেটাকে মদীনা পর্যস্ত চালিয়ে নেবে। 

'অথবা সে বিধান নিষ্পাপ নবী ছাড়া অন্যদের বিপথে নিয়ে যাবে। যেমন 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোষার অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে 
চুমু খেয়েছেন। সে ব্যাপারে তিনি বলেন- তোমাদের কে আছ যে লোক নিজের 
প্রকৃতির ওপর সেভাবে বিজয়ী থাকতে গার যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারতেন? 

অথবা রিসালাতের সাথে সে ক্কাজটি এ জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার 
পবিত্র আত্মা যখন কোনো. নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তা বিশেষ 
অনুমোদন লাভ করে। কারণ, তার আত্মা সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে অধিক, 
নিবিষ্ট থাকার ও ওঁদাসীন্যের সকল পর্দা ছিন্ন করার জন্য সদা উদগ্রীব ছিল। 
যেমন কোনো এক সক্ষম ব্যক্তির খাবার চাহিদা বেশি হয়ে থাকে । একটি বর্ণনা 
মোতাবেক তার জন্যে তাহাজ্জুদ, ইশরাক. ও চাশত নামায ওয়াজিব ছিল । 
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অধ্যায়-৬৬ 
অবকশ দান ও সহজিকরণ 
আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


এ ভে তা ৪5 ঈত 2৫ তা ৮১১০ তা পার্ট 8 পা 


06 065৩4 ৮ঠি 7) এল 50125229 2 


54555 51 ৮০50 

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনুথহে তুমি তাদের বেলায় বিনয়ী ও নয হয়েছ। 
যদি তুমি উর মেজাজ ও রূঢ় স্বভাবের হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে 
পালিয়ে যেত। তিনি আরও বলেন ঃ 

১21 রা 21 201 428 রি 

* জর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাঁপার সহজ ও আরামদায়ক করতে চান, 
কঠিন ও কষ্টদায়ক করতে চান না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন আবু মুসা (রাঃ) ও মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা 
পরিচালনার জন্য পাঠান তখন বলেন £ 


পা হি তর পার্টি 2 তি পাস তি পতি পাপা টি ৮৯৩ 20 


7002 রদ টিক এ ০োশহ 
অর্থাৎ তুমি জারাম দিও, কষ্ট দিও না, খুশি রেখ, রুনি করে লা বং 
এক্যবদ্ধ.রেখো, বিভক্তি সৃষ্টি করো না. 
তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 
সানি চপ লে পি পতন পালাল 352 (০93. 
চি 1১১ ০২2টি শি 
অর্থাৎ তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কন করার জনো 
পাঠানো হয়নি। 
দ্বীনের কাজগুলোকে সহজ করার ব্যাপারটি কয়েকভাবে অর্জিত হতে পারে। 
১। কোনো ইবাদতের জন্যে কোনোরপ কষ্টদায়র ব্যাপারকে শর্ত বা রুকন 
.বানানো। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আমি যদি উদ্মতের 
জন্যে কষ্টদায়ক না ভাবতাম তা হলে প্রত্যেক দাঁমাের আগে মিসওয়াক করার 
নির্দেশ দিতাম 
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২। কিছু কিছু ইবাদতকে এরূপ আনুষ্ঠানিক রীতিতে পরিণত করে দেয়া যা 
সবাই সানন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন, দুই ঈদের নামায ও 
জুমার নামায ।' এর প্রয়োজন সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন- ইয়াহুদি সম্প্রদায় যেন জানতে পায়, দ্বীনের কাজে আনন্দ রয়েছে। 

টড জাহাজ জে রা দির হাড়ি রিতুন 
মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার । 

৩। সে সব কাজকে সুন্নাত বানানো যার প্রতি মানুষের মন স্বভাবতই: আকৃষ্ট 
হয় এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি সম্মত হয়। তা হলে স্বতঃক্কূর্তভাবে তা 
প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পালন করবে। এ কারণেই মসজিদকে পাক-সাফ রেখে 
আকর্ষণীয় করা ও মুসল্লীদের খোশবু মেখে নামাযে আসা সুন্নাত করা হয়েছে। 
মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ও সুরেলা কণ্ঠে আযান দেয়াকে মুস্তাহাব করা হয়েছে। 

৪ । ইবাদতের ক্ষেত্রে কাজ না.থাকা চাই এবং যে কাজ মানুষ অপছন্দ করে 
তা দূর করা চাই। এ কারণেই ক্রীতদাস, গেয়ো, ও জারজ ব্যক্তির ইমামতিকে 
মাকরূহ করা হয়েছে। স্বভাবতই মানুষ তাদের মুক্তাদি হতে অপমানবোধ করে । 

৫। অধিকাংশ লোকের স্বভাব যা.দাকি করে এবং যা বর্জন. করায় তাদের 
মনে খটকা সৃষ্টি হয় তা বহাল রাখা চাই। যেমন্ন খলীফাই ইমামতের অধিকতর 
তেমনি একাধিক স্ত্রীর স্বামী নতুন বিয়ে করলে তিন অথবা সাতদিন একাধারে 
নতুন স্ত্রীকে দিয়ে পরবর্তী দিনগুলো স্ত্রীদের ভেতর যথানিয়মে বন্টন করবে এটাই 
মানুষের স্বাভাবিক দাবি । 

৬। মানুষকে সব সময় দ্বীনের তালীম দিতে থাকবে, তাদের সদুপদেশ দেবে 

এবং ভালো কাজে উৎসাহ দেবে ও মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করবে। যেন তাদের 
কর পরা পা কলে জা জনয সন পালন সহ হে? হর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ কাজ করতেন। 

৭। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে যে কাজ করতে বলতেন 
তা তিনি নিজেও করতেন । কখনো তিনি সেক্ষেত্রে অন্যদের অবকাশ দিতেন তা 
না করার.। এর ফলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যধারার ওপর 

৮। হুযুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তার উন্মতের জন্যে আল্লাহ পাকের 
কাছে দোয়া করতেন যেন তিনি তাদের পূর্ণ ্বীনদার ও সংস্কৃতিবান করেন। 
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৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লহ পাকের তরফ 
'থেকে গভীর প্রেরণা ও আত্তিক প্রশান্তি অর্জন। তার জন্যে সবাই তার কাছে 
এরূপ মনঃ সংযোগ সহকারে বসতেন যেন মাথার ওপর পাখি বসছে বলে কেউ 

মাথা নাড়াচ্ছে না। 

পরেন ডানার িনিতাতোররি রাডার কে 
ব্যর্থ ও হতাশ করতে হবে । যেমন হন্তা নিহতের ওয়ারিশ হতে পারবে না এবং 
জোর জবরদস্তির তালাক কাজে আসবে না । এর ফলে কেউ সে সব কাজ করাকে 
লাভবান ভাববে নী। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। 

১১। ভারী কাজকে আস্তে আস্তে বিধানে রূপ দেবে । হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, কুরআনে পয়লা জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনামূলক আয্মাতগুলো অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারপর যখন মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলো, তখন হালাল 
হারামের বিধান অবতীর্ণ হলো । যদি শুরুতেই শরাধ হারাম করা হতো, তা হলে 
শরাবীরা বলত : আমরা কখনো শরাব ছাড়তে. পারব মা। তেমনি শুরুতেই যদি 
বলা হতো, জনা ছাড়, তাহলে তারা বলত : আমরা কখনো দ্ববনা ছাড়তে পারব না। 

১২। সহজিকরণের আরেকটি পথ হলো এই, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এমন কোনো কাজ করবেন না যা লোকদের ভেতর দ্বিধা-দন্দ সৃষ্টি 
করতে. পারে ।.এ কারণেই কখনো কখনো মুস্তাহাব কাজও বর্জন করা হতো। 
যেমন হযরত আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন. : যদি তোমার জাতি কাফের হয়ে যাবার ভয় না থাকত তা হলে আমি ' 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের ওপরই কাবাঘর তৈরি করতাম । 

১৩। শরীয়াত প্রণেতা বিভিন্ন পুণ্য কাজের বিধান দান ররেছেন। যেমন ওযু, 
গোসল, নামায, রোষা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি । এগুলো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার 
পর ছেড়ে দেননি। তবে তা পালনের.নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত-শরায়েতের ক্ষেত্রে 
আটঘাট বেঁধে কিছু করে- যাননি । বরং সেগুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির আনুকল্যে 
রেখে দিয়েছেন। তারা যেন মৃূল-রক্তব্য ও বিধান বুঝে নিয়ে নিজেদের সাধ্যমত 
তা পালন করতে পারে । যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঃ 
সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। কিন্তু তিনি শব্দ উচ্চারণে বিশুদ্ধতার কথা 
ৰলেন নি। অথচ কিরআতের বিশুদ্ধতা তার ওপর নির্ভরশীল । কোথায় তাশদীদ . 
-হুৰে ও সাকিন হবে তাও বলেননি'। তেমনি তিমি বলেছেন :.কেবলামুখী হয়ে 
নাষায' পড়তে হবে । কিন্তু এ কথা বলে দেননি তা-আঙ্নরা কিভাবে নির্মারণ 
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কিন্তু এটা বলে দেননি যে, দিরহামের ওজন কতটুকু হবে? 

এসব নিয়ে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করেছে তো তিনি সে জবাবই দিয়েছেন 
যা প্রশ্নকর্তার নিজেরও জানা রয়েছে। তার চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। যেমন 
হলে শাবানের ব্রিশদিন পূর্ণ হলে শুরু হবে। তেমনি জঙ্গলে অবস্থিত যে পানি 
জীব জীনোয়ার ব্যবহার করে তা পাক কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 
দুই কুল্লা পরিমাণ পানি হলৈ তা পবিভ্র। কুল্লা বলতে কতটুকু পানিকে বুঝায় তা 
আরবদের জানা ছিল। ৃ 

এরপর কথা হলো এই যে, প্রত্যেক বস্তুকে তার মূল অবস্থায় রেখে বর্ণনা 
করা চলে । ফলে প্রকাশ্যে কি গোপনে ও বিধিবদ্ধ না থাকা অবস্থায় একই থেকে 
যায়। প্রয়োজনে যেন তার সমসাময়িক প্রচলিত ব্যবস্থা চলতে থাকে । কোনো 
কিছু আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে দেয়া হলে তা লোকের জন্য কষ্টরূর হয়। বেশি বাধাবীধি 
হলে বেশি কষ্ট হয়। অথচ শরীআত মেনে চলা সাধারণ অসাধারণ সবার জন্যেই 
অপরিহার্য । তাই তার বিধিবিধান সবিস্তারে বর্ণিত হলে তা-মনে রাখাও কঠিন 
হয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, মানুষ বিধানের নিয়ম-নীতি নিয়ে বেশি মাথা 
ঘামাতে ষায়, তখন তার উপকারের দিকটা ভাববার সময় পায় না । তখন-তার 
অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও তার দৃষ্টিগোচর হয়'না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, কারী ও 
' মুজাব্বিদরা দিনরাত শব্দের উচ্চারণ নিয়েই মন মগজ ব্যস্ত রাখে, তার মর্ম নিয়ে 
ভাবার সময় পায় না। তাই এটাই উত্তম পন্থা' যে, বিধানের মৌলিক দিকগুলো 
বলে দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় লোকদের প্রচলিত জাম ও ধারণার ওপর ছেড়ে দেয়া। 
আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

১৪। শরীআতদাতা মানূষকে তাদের মুল ভ্ান-বদধি মোতাবেক আহ্বান 
জানিয়েছেন। তারা বিজ্ঞান, যুক্তিশন্ত্র বা নীতিজ্ঞান না শিখেও খোদাদত্ত জ্ঞানবুদ্ি. 
দ্বারাই তার আহ্বান যেন বুঝতে পায়। ধেছন আল্লাহ তা'খালা তার অবস্থা 
০৮555 
. এন লচসনা ও 

অর্থাৎ ্বাল্লাহ ভীর আরলে সমাসীন রয়েছেন। অতঃপর নবী করীম সালাল্লাহু 
জালাইহি শয়াসাল্সাক্ম এক হাকশী মহিলাক্রে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ 'কোথায় 
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আছেন? সে জবাবে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলাটি ঈমানদার । ূ 

তেমুনি কেবলামুখী হওয়া কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা ঈদের নামাযের 
সময় জানার জন্য মানুষকে হিসাববিজ্ঞান কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী রাখা 
হয়নি। বরং মূল বিধানটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবলা তো পূর্ব ও পশ্চিমের 
মাঝেই রয়েছে। তাই কাবার দিকে মুখ হলেই চলবে। 
. তেমনি বলেছেন, যেদিন তোমরা হজ্ব করে ফিরবে হজ্ব এবং ঈদুল ফিতর 
সেদিন হবে.যেদিন তোমন্বা রোযা শেষ করবে। 


অধ্যায়-৬৭. 


উৎসাহ ও নিরুৎসাহ তত্ব. 

_ বান্দার উপর আল্লাহ পাকের অন্যতম অনুগ্রহ ও অবদান হলো এই যে, তিনি 
আইবিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে কোন কোন কাজে পুরঙ্কার আর কোন কোন কাজে 
শান্তি রয়েছে তা আগাম বান্দাদের জানিয়ে দিলেন। ফলে বান্দাদের অন্তরে 
জান্নাত লাভের উৎসাহ ও জাহান্নামের পথে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হলো । তারা শরীআত 
অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ হলো । মানুষ স্বভাবতই লাভের কাজে এগিয়ে যায় ও 
লোকসানের কাজ ছেড়ে দেয়। 

তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ 
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২9৮৮1 401 পর্ন (৮৫)159১৩ 
, অর্থাৎ অবশ্যই এটা ভারী কাজ, কিন্তু তাদের জন্যে ভারী নয় যারা এ 
: ভাবনায় ভীত যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রভুর সম্মুখীন হবে এবং নিঃসন্দেহে তীর 
কাছেই তাদের 'কিরে যেতে হবে । | 
উতসাহ-নিরুৎসাহ তথা প্রলোভন-ভীতি তত্ত্বের কয়েকটি মূলনীতি রয়েছে ।- 
তার ভিত্তিতে এর শাখা-প্রশাখাণ্তলো নিণীত হয় । ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম তার 
মৌলিক রূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।'সবিস্তারে জানতেন না। আমার এ কথার 
সমর্থনে এ হার্দীসটি দলীল হতে পারে- 


হুজ্জাতুল বালাগ_-৫ 
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০০ শা ক পাপা এ) 


(৫০ ৮১৫455060৫6 ১ ১1৮০2539, 


ঠঠি টিপা ৮৪ 2 পর ওটি চোর পা ৫ চিত ৮৮ 
49 £ দিপা তাত পাতি পা ৯7৮৮৩ পাপা 


-১3১47০ চা (7০১) "৮৮:91 রে 
অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্ত্রী সহবাসেও 
তোমাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তথন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের 
কেউ তার কাম চরিতার্থ করলে তাতেও সে ছাওয়াব পাবে? তিনি বলছেন, সে 
যদি বিপথে তা করত তাহলে তো আজাব পেত, সেটা কি তোমরা দেখছ না। 
সাহাবায়ে কেরাম যে কোনো মাসআলার উপর নির্দিধায় আমল করতেন, 
কিন্তু তার তন্ত্র জানার প্রয়োজন. বোধ করতেন না। তাই তা তাদের কাছে উহ্য 
থাকত । তার কারণ এই যে, মোটামুটি জানতেন যে, যেমন কর্ম তেমন ফল, 
এটাই তো মূলনীতি । এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কি প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে আমার 
বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, যখন তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কাছে কোনো প্রশ্ন করেছেন তখন তিনি প্রচলিত সুস্পষ্ট একটি নীতি তুলে .ধরে 
তার ভিত্তিত্রেই তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন । ূ 
ফকীহদের উদ্ভুত একটি হাদীসও আমার বক্তব্যের দলীল, যেমন হুযুর 
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উর দিবি রি 


প্র 


অর্থাৎ যদি তোমার বাপ. খণগ্রস্ত থেকে মারা যান তাহলে কি তুমি তা 
পরিশোধ করবে? সাহাবী (রাঃ) বললেন- হা, তখন হুযুর. সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, খণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আল্লাহই বেশি হকদার । 

ফকীহগণ বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে যে ক্লোন, বিধান €কোনো 
একটি মূলনীতির ভিত্তিতে এসেছে। 

এর পর্ানোচনার সার ক হলো এই পৃ কাজের মারা আহ; নুশোতিত 
হয়। যেমন তাসবীহ, তাহলীল্র-ও তাকবীর, পাঠ॥ মনি তা.থেকে নাগরিক 
জীবনেও শাস্তি-শৃঙ্খলা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে পাপ কাজে এর বিপরীত ফল্‌দেখা.দনেয়। 
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এক্ষণে কথা "হচ্ছে যে, যৌনতৃপ্তি মিটানো' তো জৈবিক চাহিদার অনুসরণ বৈ 
নয়। তাই এটা যে কোনো পথে বাস্তবায়নের তেতর সাধারণ বুদ্ধি অতিরিক্ত 
কোনো কল্যাণ দেখতে পায় না। এতে এমন কোনো ব্যাপার নেই যা মূলমীতি 
হতে পারে । সে ধরনের চিন্তা প্রয়াসও হাস্যকর ৷ তবে সং্রিষ্ট হাদীসের তাৎপর্য 
এই যে, স্ত্রী সহবাসে স্বামী ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান সুরক্ষিত ও পবিক্রথাকে এবং তার 
ফলে হারাম পথে কামনা চরিতার্থতাঁ থেকে বাচা যায়।. 
রাতডিনিতারারাও তার হারের িভ্রিবাজতি দির আালোহ্নাবিরছি। 
প্রত্যেকটি পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন রহস্যও রয়েছে। 

১। আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে কোন আমলের কি তাছীর তা এখন বলে দেয়া 
হচ্ছে। যেমন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি এ দুটোর যে কোনো একটির জয়ী হওয়া বা 
পরাজিত হওয়ার বাস্তব প্রকাশকেই পুণ্য বা. পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। 

মাল সা ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিন 
একশত বার- 
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এ দোয়াটি পাঠ করবে, তার জন্যে দশটি গোলাম আযাদ করার ছাওয়াব 
লেখা হবে, একশত পুণ্য লেখা হবে, একশত পাপ মাফ করা হবে এবং সেদিন 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে । সেদিন তাঁর চাইতে ভালো 
আমল আর কেউ পেশ করতে পারবে না'। তবে হ্যা, কেউ যদি এ আমল আরও 
বেশি. করে থাকে তার কথা ভিন্ন। . 

আমি এ জব আমলের তত্বকথা পূর্বের আলোচনায় বলে এসেছি। 

২। এআমল অনুসরণ করে শয়তনি থেকে রক্ষা পাওয়ার সুফল: ও সুপ্রতভীব 
বর্ণনা করা যাক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলেছেন :-স্ধযা 
পর্যন্ত 'আষলক্কারী শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে; অন্যত্র তিনি বলেছেন : 
বদৰার লোক এ আমল অনুসরণ করতে পারবে না। তার অর্থ দী়াল এইযে, এ 
আমল অনুসরণকারী শয়তান থেকে সুরক্ষিত মেফকারে পরিপ্ত হুলো। তেমনি. 
এ আমল রিযিক বাড়িয়ে দেয় ও সব কিছুতে বরকত ধরনে দেয়। :” “' -চ3+ 

টিলা তা চি 
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হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদছীতে 
বলা 'হয়েছে ৪ আল্লাহ পাক বলেন, যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে 
অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিব। 

অপর একটি রহস্য এই যে, জারিকারী জারির রড 
মহামহিমাৰিত প্রভুর মহান দরবারের দিকে নিরিষ্টচিন্ত হয়। ফলে গায়েবী মদদ 
পেয়ে শয়তানের সকল প্রভাব থেকে সে মুক্ত হয়ে ঘায়। 

অপর একটি. রহস্য এই যে, ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করে। ফলে সে 
পুণ্য পথেই অথসর হতে থাকে । কখনো: সে কল্যাণের পথে চলে, কখনো আবার 
অকল্যাণ প্রতিরোধের পন্থা নেয়। 

৩৭ এ আমলের প্রভাব আখেরাতে কী হবে এখন তা বলা যাক। দুটো 
পটভূমির মাধ্যমে সে রহস্য জানা যাবে। ৃ 

পয়লা পটভূমি হলো এই যে, আখেরাতে কোনো কিছুর ছাওয়ার বা 
আজাবের কারণ হবার স্বীকৃতি তখনই লাভ হবে যখন তার সাথে পুরস্কার বা 
শাস্তি কোনো একটির সাথে' সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকবে । অথবা সেটার সাথে 
সেই চার স্বভাবের সামঞ্জস্য থাকবে যার ওপর সৌভাগ্য ও আত্মশুদ্ধি অর্জন হওয়া 
বা না হওয়া নির্ভর করে। সেই চারটি স্বভাব হলো : পবিত্রতা, প্রভুর সামনে 
বি্রয়, দান-খয়রাত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিংবা সর্বোচ্চ পরিষদের অভিপ্রায় 
' অনুসারে শরীআতের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যঘে-আদ্ছিয়ায়ে কেরামের মিশনের 
সহায়তা করা। সামঞ্জস্য বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কাজটি উক্ত. 
প্রতিফলের,যে কোনো একটির যথোপযুক্ত আশ্রয়স্থল হবে । অথবা তার স্কভাবই 
সে প্রতিফলটির অপরিহার্য দাবিদার হবে অথবা তার উসিলা হবে । যেমন কেউ 
যদি খালেস নিয়তে নির্মল চিত্তে আদায় করে তা হলে জানা গেল যে, সে 
আত্লাহর. মহিমান্বিত দরবারের নৈকট্য লাভ করেছে এবং জৈবিক স্তর থেকে 
আধ্যাত্তিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। তেমনি পরিপূর্ণ ওযু আত্মার ওপর পবিজ্র প্রভাব 
বিস্তার. করে। অনুরূপ কার্পপ্যের স্তর প্নেকে উন্নীত হয়ে কেউ যদি অতিরিক্ত 
দান-খয়রাত: করে, অন্যাচারীকে ক্ষমা করে, নিজের হকের ক্ষেত্রেও ঝগড়া 
এড়িয়ে যায় ইত্যাকার কাজ প্রমাণ দেয় যে, লোকটার অন্তর ওদার্ষে পরিপূর্ণ এবং 
উপরোক্ত কাজগুলো তারই নিদর্শন । 

:৫তমনি ক্ষুধার্তকে জন দান, তৃষ্ধার্তকে জল দান,্যন্ধুদের পারস্পত্রিক ঝগড়া 
মিট্টানো ইত্যাদি পৃ্িষীতে শান্তি ও. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কারণ ও উঙ্গিলা হয়ে 
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থাকে। তেমনি'আরবদের সাথে মহববত রাখা, তাদের মতো লেবাস পোশাক 
পরা ও তাদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করার কারণ হয়ে থাকে।.এটাই সত্য ধর্ম 
অর্জনের সহজ উপায়। কারণ আল্লাহ তাআলার দ্বীন মূলত আরবদের অভ্যেসকে 
সামনে রো নি্ারিত হয়েছে এবং নদীর সরীআাতের সনি নফত ডানে 
মাধ্যমেই সমুন্নত হয়েছে। 

তেমিন সূর্যাস্তের বেশ আগেই ইফতারের আয়োজন করে রাখা মূলত 
অন্যান্য জাতির সাথে স্বাতন্্য রাখার ও তাদের বিকৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত 
রাখার সহায়ক হয়েছে। র্‌ 

মানব সমাজের বিজ্ঞ মনীষী, প্রকৌশলী ও ডাক্তার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক 
বিধি ব্যবস্থা প্রদান ও অবলম্বনের এ ধরনের সতর্কতামূলক পদ্থাই অনুসরণ 
করেন। আরববাসীও তাদের বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এ নীতি অনুসরণের 
কথাই বলে আসছেন। আমি তার থেকে কিছু উল্লেখও করেছি। 

যদি কোনো আমল কষ্টকর হয়, দুর্বোধ্য হয়, কিংবা মন মেজাজের পরিপন্থী 
হয়, তার ওপর সে ব্যক্তিই স্থির থাকতে পারে যার এখলাস মজবুত ও যথার্থ 
হয়। এ ধরনের আমল ইখলাসের স্বরূপ উদঘাটন করে। যেমন যমযম্রে পানি 
খুব তৃত্তি মিটিয়ে, পান করা কিংবা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মহব্বত রাখা। 
কারণ এগুলো খোদায়ী বিধানের পরীক্ষামূলক বিধান। তেমনি আনসারদের সাথে 
মহব্বত রাখাও ক্ষেত্র বিশেষে কঠিন আমল। কারণ সা'দী ও ইয়ামনীরা সর্বদা 
তাদের সাথে শক্রতা চালিয়ে আসছিল । অবশেষে ইসলাম এসে তাদের ভেতর 

মহবরত সৃষ্টি করেছে। মূলত তাদের সাথে মহববত রাখতে পারাটা প্রমাণ করে 

যে, তাঁদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তেমনি ইসলামের 
সৈনিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ববোধ নিয়ে কেউ যদি পাহাড়ের চুড়ায় উঠে রাত 
জেগে তাদের পাহারা দেয় তাহলে.তা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বাণীকে উচ্টকিত 
করা ও আল্লাহর দ্বীনকে মহববত করার ক্ষেত্রে তার যথার্থ দৃঢ়তা রয়েছে। 

দ্বিতীয় পটভূমি এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার আত্মা ও 
কায়া যখন্‌ তার ভালো কিংবা মন্দ আমলের দিকে রুজু করে তখন তার চেহারায় 
তার ছাপ পড়ে এবং তাতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে সেখানে পুরস্কৃত হবে, না 
শাস্তি পাবে। সেই পুরষ্কার বা শাস্তির ক্ষেরেবদ্বৃত্ি ও ুক্তিত্কের কোনো অবকাশ নেই। 
| পক্ষান্তরে এ জগতের কার্যকারণ ভিন্ধ্মী। এখানে আত্মার কিছু ব্যাপার অন্য 
কিছু ব্যাপারকে অপরিহার্য করে। সেই আত্মিক কা্যকারণ মোতাবেকই নিত 
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ব্যক্তির সামনে পরিণাম ফলটি রূপ ধারণ করে। যেমন মুয়াজ্জিন সবাইকে 
জানিয়ে দিল, এখানে স্ত্রীসংগম ও খানাপিনা চলবে না আর তার পরিণাম ফল 
এই দেখা দিল যে, সবার লজ্ঞস্থান ও মুখে মোহর লেগে গেল। মেছালী জগতে 
কার্ধ-করণের এ ধরনের ফলাফলই দেখা দেয় আর সেখানকার বিধান এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) শুধুমাত্র হযরত দাহিয়াহ কলবী রোঃ)-এর 
রূপ ধরে আসতেন, অন্য কোনো রূপ ধারণ করতেন না, এর কারণও বিশেষ 
তাৎপর্ষের সাথে সংশ্রষ্ট। তেমনি আগুন হযরত মুসা: (আঃ)-এর সামনে 
আত্মপ্রকাশ করল বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে । আরিফ তথা এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি 
এর তাৎপর্য বুঝতে পায়। তিনি জানেন, কোন কাজের পরিণামটি কি ধরনের রূপ 
নিয়ে ধরা দেবে। যেমন স্বপ্নের দক্ষ ব্যাখ্যাকার বলতে পারেন, ্পনদষ্টা যে চিত্রটি 
স্বপ্নে দেখেছে তার তাৎপর্য কি হবে। 

মোটকথা এভাবেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পান, যে 
র্যক্তি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইলম গোপন রাখে এবং তা কাউকে শেখায় না, তাকে 
আগুনের লাগাম লাগিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ বিদ্যা গোপন করায় আত্মা 
বিব্রত হয় ও কষ্ট পায় এবং লাগামও কাউকে বিব্রতকর কষ্ট দান করে। তাই 
বিদ্যা গোপনের এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাভাবিক শাস্তি। 

তেমনি যে ব্যক্তি ধনসম্পদ লিন্দু ও তার মন মগজ সবই ধনলিল্সা গ্রাস করে 
ফেলে, তার গলায় আপ্তনের সাপ জড়িয়ে দেয়া হবে। তেমনি যে ব্যক্তি টাকা 
পয়সা ও গরু ছাগল রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং তা আল্লাহর পথে 
খরচ করা থেকে বিরত. থাকে তাকে মালায়ে আলায় নির্ধারিত সেই শাস্তিই প্রদান 
করা হবে যা উক্ত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তেমনি যে ব্যক্তি লৌহ নির্মিত 
'আংটি. কিংবা বিষপান করে আত্মহত্যার মাধ্যমে. নাফরমানি করবে তাকে 
তদনুরূপ শান্তিই দেয়া হবে। 

তেমনি যে ব্যক্তি দরিদ্রদের বস্ত্র দান করবে তাকে কেয়ামতের দিন জান্নাতের 
রেশমি বস্ত্র পরিধান করানো হুবে। যে ব্যক্তি একজন মুসলমান গোলামকে 
আজাদ করে তাকে গোলামীর বিপদ থেকে মুক্তি দেবে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
সেই গোলামের প্রতিটি অক ্রত্যঙ্গর বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। 

৪। প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের আরেকটি পদ্ধতি হলো এই, যাদের তা 
প্রদর্শন করা হবে তাদের ধারণায় যা ভালো বা মন্দ তা দিয়েই তাদের উৎসাহিত 
বা নিরুতসাহিত.-করবে। হোক তা শরীআত মোতাবেক ভালো৷ বা মন্দ কিংবা 
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তাদের অভ্যাস্গত ভালো বা মন্দ। অবশ্য এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটা যেন 
শরীআত ও অভ্যেস. এ. দুট্টোর সমন্বিত ব্যাপার হয় । মোটকথা উপমা ও 
* উপমিতের ভেতর-যে কোনো ধরনের সাযুজ্য রহাল থাকলেই হলো । যেমন ফজর: 
নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরকারীকে এক হজ্ব ও এক উমরাহকারীর সাথে 
তুলনা দেয়া হয়েছে। তেমনি হাদিয়া দিয়ে ফেরত নেয়া লোককে সেই কুকুরের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে টা বমি করে. চেটে খায়। 

প্রলোভন বা ভীতির কাজটি সবার কাছেই লোভনীয় বা ভীতিকর হয়। তা 
যে করষে তাকে যেন দোয়া"বা বদদোয়া করা হয়। এসব উপমা-উদাহরণের 
মাধ্যমে আমল কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা নির্ধিধায় সবার সামনে 
সুস্পষ্ট হয়ে যায় । যেমন শরীআত প্রণেতা বলেন-ঃ 
এটা মুনাফিকের নামায । যে ব্যক্তি এরূপ করবে-সে আমাদের দলভুক্ত 
নয়।” কিংবা এটা শয়তানের কাজ অথবা এটা ফেরেশতার কাজ । যে ব্যক্তি 
এনগ কাজু করে আল্লাহ তাকে রহম করুন | এ ধরনের আরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। 
উৎসাহিত ও নিক্ুৎসাহিত্ত করার অপর একটি পদ্ধতি হলো-এই যে, কোন 
কাজ. আল্মাহ পছন্দ করেন ও কোনটি অপছন্দ করেন এবং ক্লোন কাজে 
ফেরেশতাদের দোয়া ও কোন কাজে বদদোয়া লাভ হয় তা তুলে ধরা । যেমন 
শরীআত প্রণেতা বলেন, আল্লাহ পাক এই কাজ অপছন্দ. করেন। তেমনি হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সারির 
৪৮০৮৮১৮৮৮৯৮ 
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অর্থাৎ তোমরা তিন শ্রেণীর হবে । অতঃপর ডানদিকের সহচর ৷ ডান দিকের 
বেরিয়ে যাবার দল.সবার আগে রয়েছে। তারা নৈকট্য লাভকারী দল। 
অন্যত্র তিনি বলেন £ | 
8 ৮৮ ছি চি 


১১৮০৮৫22651 2551 40858 094 


৬-7৮456+৮5551450 +৮৮91০5 ৯ 
- ০৮৮45602585 801 5১09122%০। 

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের মহাগ্রস্থের উত্তরাধিকারী বানালাম-যাদের আমি 
বান্দাদের ভেতর পছন্দ করেছি। তাদের একদল নিজেদের ওপর অত্যাচারী, অন্য 
একদল মাঝামাঝি অবস্থায় এবং অপর দলটি আমার অনুমোদনক্রমে কল্যাণের 
সাথে আগে চলে গেছে, এটা বড়ই মর্যাদার ব্যাপার ৷ 

তোমরা জান যে, সর্বোচ্চ স্তর হলো লোকদের ভেতর মুফহামীনদের 
(দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তদের)। তাদের কথা আমি আগেই বলে এসেছি। তার পরবর্তী 
স্তর হলো সাবেকীনদের (নৈকটায প্রাপ্ত)। তাদের আবার দুটো শ্রেণী রয়েছে। 

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে আসহাবে ইসতিলাহ ও উলুব। তারা পরিপূর্ণতা 
অর্জনের ক্ষেত্রে মুফহামিনদের মতোই যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা 
মুফহামিনদের স্তরে পৌছতে ব্যর্থ হন। বস্তুত তাদের যোগ্যতা হচ্ছে নিদ্রিত 
ব্যক্তির যোগ্যতার মতোই; তা কাজে লাগা বানা লাগা নির্ভর করে জাগ্রতকারীর 
ওপর । যখন পয়নগন্বরদের -আহ্বান তাদের জাগিয়ে দেয়, তখন তারা নিজ 
যোগ্যতা অনুসারে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করে। সেই জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহাটি 
তার অন্তরে নিহিত থাকে । ফলে সে ধর্মীয় মুজতাহিদের মতোই গবেষণায় রত 
হয় এবং সেই ইলহামের মোটামুটি অবস্থাটি অর্জন করে। 

ইলহামের মোটামুটি অবস্থা বলতে এ কথাই বুঝায় যে, মহিমান্বিত 
দরবারের পবিত্র মজলিস তার ভেতর ব্যাপক যোগ্যতার কারণে তার দিকে 
আকৃষ্ট হয় । আর এ আস্থটি সাবেকীনদের (অগ্রবর্তী দল) সব শ্রেণীর ভেতর প্রায় 
সমভাবে বিদ্যমান-। আথ্বিয়ায়ে কেরামও এ কথা বলে গেছেন। 

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো মাজজব ও উন্নত পর্যায়ে উননীতদের ৷ খোদাদত্ত 
তাওফীকের বদৌলত তারা সাধনা ও সারিধ্য প্রাপ্তির পথে নিমগ্ন থাকে । ফলে 


৬/৬/৬/.109100901-11009 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৭৩ 
তাদের জৈবিক দিকগুলো পরাভূত ও নির্সিপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের ইলম 
ও আমলে পূর্ণতা দান করেন। তাই তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ 
করেন। ফলে তাদের থেকে অনেক বড় বড় ঘটনা প্রকাশ পায় । অধ্যাত্ববাদের 
শীর্ষস্থানীয় বুযূর্গদের মতোই তাদের হেদায়েত, কাশফ ও গায়েবী ইলম হাসিল 
হতে থাকে। 

সাবেকীনদের উভয় শ্রেণী দুটো ঘ্যাপারে একমত । ১। তারা তাদের সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকে "ভার নৈকট্য লাভের জন্যে । 

২। তাদের স্বভাব প্রকৃতি খুবই শক্তিশালী হয় । তাদের উদ্দিষ্ট মর্যাদার স্তর 
তাদের সামনে যথাযথভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। কিন্তু তার আকার-প্রকারের 
দিকে. তাদের নজর থাকে না। সেটা তার প্রয়োজনও ভাবে না। সেটা তাদের 
দেখা প্রয়োজন হয় মর্যাদার ন্ধপ ও স্বব্ূপ বিশ্লেষণের জন্যে । কারণ, তার 
মাধমেই উদ্দিষ্ট কুন্ত ূপ ধারণ করে। 

সাবেকীনদের ভেতর একদল থাকে নিঃসঙ্গ ও নির্জন বাসের-লোক 1. তারা 
অদৃশ্য জগতের দিকে নিবিষ্টচিত্ত থাকে । আল্লাহর জিকির তাদের পার্থিব সব 
ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে। 

তাদের ছাড়া অপর দলটি হলো সিন্দীকদের। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
কঠোরতম অনুসারী । অন্য একাথতা ও ইখলাসের কারণে তারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। 

আরেকটি দল হলো শহীদদের। তারা মানুষের পথিকৃৎ হয়ে জন্ম নেন। 
তাদের উপরে সর্বোচ্চ পরিষদের এ প্রভাব প্রতিফলিত হয় যে, তারা কাফেরদের 
ব্যাপারে কঠোর ও মারমুখী এবং মোমেনদের ব্যাপারে কোমল ও দয়ার্্র হন। 
পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে পুণ্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই, তাদের কাজ হয়ে 
থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত 
হয়ে তার উদ্মতদের দুনিয়ার বুকে বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংখাম 
চালিয়ে থাকেন। এমনকি কিয়ামতেও তারা কাফিরদের সাথে ঝগড়ায়, লিগ 
হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন । তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর মিশনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে তাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ। এ কারণেই অন্যান্য দলের মোকাবেলায় তাদের শ্রেষ্ঠতু ও অধিকতর 
মর্যাদা অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়। 

ও বিবেকের অধিকারী হন। তীরা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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থেকে ইলম ও হিকমতের বাণী শুনতে পেলেন তখন তাদের ভেতর. অভাবনীয় 
যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে তাদের অন্তর্জগতে আল্লাহর কিতাবের অর্থ ও 
মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল । হযরত আলী (রাঃ) সেদিকেই ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 
আমাকে কিতাবুল্লাহর সেই বুঝ দান করা হয়েছে যা একজন যথার্থ মুসলমানকে 
প্রদান করা হয়। 

অগ্রবর্তীদের একটি শ্রেণী এরূপ যে, তারা ইবাদতে কল্যাণকারীতা- খোলা 
চোখে দেখতে পান। ইবাদতের জোতিতে তাদের আত্মা রপ্ত্িত হয়েছে। তাদের 
আত্মার মণিকোঠায় তার প্রভাব ছড়িয়ে গেছে। ফলে তারা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে 
আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হন।.. 

তাদের অপর শ্রেণীটি হলো জাহেদদের ৷ তাদের অন্তরে পরকাল বিশ্বাস ও 
তার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় মজবুত ভিত্তিতে ঠাই নিয়েছে । ফলে তারা পার্থিব স্বাদ 
আহলাদ ও আকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর ভেবেছে । তাদের দৃষ্টিতে মানব সমাজ হলো 
গুরুত্হীন এক উটের পাল। 

অপর একটি শ্রেণী রয়েছেন যারা আদ্বিয়ায়ে কিরামের খেলাফত প্রতিষ্ঠার 
মিশনের উত্তরাধিকারী । তারা সৃষ্টিজগতের ভেতরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। তাদের ইনসাফ গুণটিকে তারা আল্লাহর বিধান 
বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত করেন। | 

অপর এক শ্রেনীর লোক হচ্ছেন চমৎকার স্বভাবের ও উদার চরিত্রের লোক। 
তারাই মহানুভব ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত। তারা দান-খয়রাত করেন, বিনয়ী হন ও 
অত্যাচারীকে ক্ষমা করেন। তারা ফেরেশতা স্বভাবের লোক বিধায় ফেরেশতাদের 
সাথেও সম্পৃক্ত হন। যেমন হাদীসে আছে যে, কোনো কোনো সাহাবীকে 
ফেরেশতারা সালাম দিতেন। . 

এ সব শ্রেণীর প্রতিটি শ্রেণীর ভেতরই প্রকৃতিগত বিশেষ যোগ্যতা বিদ্যমান 
যাকে জাগ্তত ও সক্রিয়, করার জন্য আহ্বিয়ায়ে কেরামের আহবান পৌছার 
প্রয়োজন থাকে । তার সাথে সংযোগ ঘটে তার সাধনাগত শ্রমলন্ধ যোগ্যতার । 
সে যোগ্যতা তাকে শরীআতের পূর্ণ অনুসারী করে তোলে। এ প্রকৃতিগত ও 
অর্জিত যোগ্যতা মিলে তাকে পূর্ণত্ব দান করে । যে সব মুফহাসীন.বা দিব্য জ্ঞান 
সম্পন্ন লোক নবুওয়াতের দায়িত্ব পাননি, তারাও সাবেকীন বা অগ্রবর্তী দলের 
অন্তর্ভুক্ত হন। 
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অথবা দলের পরবর্তী শ্রেণীটি হলো আসহাবে ইয়ামীন বা. ডান দিকের 
দল। তাদেরও কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। 


তাদের একটি শ্রেণীতে তারা রয়েছে যাদের অন্তর ও আত্মা সাবেকীনদের 
কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। তাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা লাভের সৌভাগ্য হয়নি 
বলেই তারা আত্মনির্ভর না হয়ে অবয়ব নির্ভর হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মার সাথেও 
তারা সম্পর্ক রাখে। 


্‌ এক শ্রেণী হলো তাজাজুবদের | তাদের আত্মিক শক্ত দুর্বল ও জৈবিক শক্তি 
প্রবল হওয়া সত্ত্বেও কঠোর সাধনার সৌভাগ্য ও মনোবল অর্জিত হওয়ায় তারা এ 
শ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছে। তারা সেই জ্ঞান লাভ করে যা নিন্ন পরিষদে পাওয়া 
যায়। তাদের কারো ভেতর আবার জৈবিক শক্তির দুর্বলতাও পরিলক্ষিত হয়। 
তাদের ভেতর আল্লাহর জিকর তুফান সৃষ্টি করে । তাদের ইলহাম, ইরাদাত ও 
তাহারাত পূর্ণত্‌ প্রাপ্ত হয় না, বরং সবটাই অপূর্ণভাবে অর্জিত হয়। 


এক শ্রেণীকে আহলে ইসতিলাহ বলা হয়। তাদের ভেতর নেক স্বভাবের 
দিকটি খুবই দুর্বল। তদুপরি যদি তার বদ স্বভাবের দিকটি প্রবল হয় এবং যদি 
সে কঠোর রিয়াজাত অনুসরণ করে চলে তা হলে এ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। 
পক্ষান্তরে তার জৈবিক দিকটি যদি দুর্বল হয় এবং নিয়মিত বিভিন্ন ওজিফা আদায় 
করে, তা হলে যদিও তার কাশফ হাসিল না হয়, তথাপি তার অন্তরের 
মণিকোঠায় সেসব আমলের বরকতে ফেরেশতা স্বভাবের উন্েষ ঘটে। 


. এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই যে, তাদের আমলের ভেতর 
নির্ভেজাল ইখলাসের অভাব থাকে ।.. যমন তারা সাদকা দেয়, অথচ তা 
ছাওয়াবের নিয়তে দিলেও প্রকৃতিগত কার্পণ্য থাকায় মনোকষ্ট সহকারে দেয়, 
তারা নামায পড়ে সমাজের প্রথার খাতিরে, আবার ছাওয়াবেরও আশা রাখে। 
ব্যভিচার বা শরাবখোরী থেকে তারা কিছুটা খোদার ভয়ে এবং কিছুটা সাহস ও 
সামর্থ্যের অভাবে বেঁচে থাকে । তাদের আমলগুলো তখনই কবুল হবে যখন দেখা 
যাবে যে, প্রকৃতিগতভাবেই তাদের অন্তর নির্ভেজাল ইখলাস অর্জনের শক্তি রাখে 
না এবং তারা অন্যান্য আমলেরও যথারীতি পাবন্দ রয়েছে। কারণ, নেক স্বভাবের 
যাত্রা শুরুর স্তর হিসেবে এটাকে গণ্য করা যায়। লঙ্জা' শরম কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে শুধুই কল্যাণের হয়, _কোথাওবা দুর্বলতারও লক্ষণ হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লজ্জা সবটাই ভালো। মানে তা দুর্বলতার কারণেই 
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হোক কিংবা ভালো উদ্দেশ্যে হোক সর্বক্ষেত্রেই লজ্জা প্রশংসনীয় । এ বক্তব্যে 
আমার পূর্ব অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হলো । 


অনেক লোক এরূপ রয়েছে যাদের ওপর কখনোবা উর্ধ্ম জগতের বিজলি 
বিচ্ছরিত হয়, অথচ তাদের সেরূপ কোনো যোগ্যতা নেই। এমনও নয় যে, তারা 
সে খবরই রাখে না, যেমন তওবা ও অনুশোচনাকারী, সংগোপনে জিকির ও 
ক্রন্দনকারী কিংবা সে ব্যক্তি প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে আদৌ ইচ্ছা না থাকা 
সত্ত্বেও পাপে জড়িয়ে পড়ে অথবা অসুস্থতা বা বিপদাপদে মন মেজাজের ভারসাম্য 
হারিয়ে পাপ কাজ করে ফেলে, এসব ক্ষেত্রে তাদের পাপ মাফ করে দেয়া হয়। 
মোটকথা, আসহাবে ইয়ামীনরা সাবেকীনদের দুটো স্বভাবের একটি হারিয়ে 
ফেলে ও অন্যটি অনুসরণ করে। 

এ শ্রেণীর একটি দলকে বলা হয় আসহাবে আরাফ । তাও আবার দু'শ্রেণীতে 
বিভক্ত । 


১ এ দলটির লোকের মন মেজাজও ঠিক আছে, লোকও ভালো স্বতাবের 
কিন্তু তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াতই পৌছেনি। অথবা তাদের ভাষায় 
এমনভাবে দাওয়াত পৌছেনি যা তাদের বিরুদ্ধে দলীল্‌ হতে পারে । মানে, 
দাওয়াতটি অবশ্যই তাদের বোধগম্য ভাষায় সংশয়মুক্তভাবে পৌছতে হবে। তারা 
স্বভাবতই নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজে জড়িত হয় না। তেমনি তারা আল্লাহকে 
স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করে না। তারা পার্থিব জীবনে সৎভাবে মানুষের 
সাথে জীবন যাপন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যুর পর তাদের এক অনিশ্চিত অবস্থায় 
রাখা হবে। শাস্তিও হবে না ছাওয়াবও পাবে না। এ অবস্থায় থেকে থেকে যখন 
তাদের পাশ প্রবৃত্ত বিলুপ্ত হবে, তখন তাদের ওপর এশী আলোর কোনো একটি 
অংশের বিকিরণ ঘটবে । 


২। দ্বিতীয় দ্লটি হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই যাদের বুদ্ধি অপূর্ণ বা-িকৃত। 
যেমন শিশু, মাতাল, গেঁয়ো গোলাম এবং এ ধরনের এমন সব লোক যাদের 
ব্যাপারে সবারই ধারণা যে এরা হিসেবের বাইরে । কারণ তাদের কোনো 
কিছুতেই পরোয়া নেই এবং কোনো রীতিনীতির আওতায়ই.তারা আসে না-। 
মোটকথা, তারা নির্বোধ শ্রেণী । তাদের ভেতর মৌলিক ঈমানই যথেষ্ট । যেমন 
আল্লাহ কোথায় আছেন? সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। 
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এ ধরনের লোকদের থেকে এতটুকুই আশা করা যায় যে, তারা মুসলিম 
সমাজে মিলেমিশে থেকে তাদের মতোই জীবন যাপন করে। ফলে তাদের 
তাওহীদী ঈমান বহাল থাকে । পক্ষান্তরে যারা খারাপ অভ্যেস গড়ে তোলে ও 
্ান্ত কাজে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণ করে, তারা 
জাহেল। তাদের নানা ধরনের শাস্তি দেয়া হবে। 
এর পরবর্তী স্তর হলো মুনাফিকদের । তারা মুখে ঈমানের কথা বলে অথচ 
কাজ করে তার বিপরীত। তাদেরও কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। 
ও এ মুনাফিকদের সৌভাগ্য.হয়নি ঈমানের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার। হয়ত 
তাদের পথে প্রকৃতগত পর্দা অন্তরায় হয়েছে। যেমন তারা পনাহার, নারী সম্ভোগ 
কিংবা হিংসা-বিদ্বেষে এবূপ ডুবে গেছে যে, বাহ্যিক ইবাদত ও ঈমান তাদের 
কোনোই উপকারে আসেনি । অথবা তারা সামাজিক পরিবেশ ও কুসংস্কারে এরূপ 
নিমজ্জিত ছিল যে, তাদের রীতিনীতি, বেরাদারী ও দেশের মাটির মায়া ছাড়তে 
পারেনি । অথবা তাদের বিবেক বুদ্ধির ওপর পর্দা পড়ে যাওয়ায় তারা সত্যের 
আলো দেখতে ব্যর্থ হয়েছে । যেমন মুতাশীব্বেহ দল। অর্থাৎ যারা খোদাকে 
কোনো সৃষ্টির অনুরূপ ভাবে। তাঁ'ছাড়া যারা ইবাদতে কিংবা মদদ কামনায় 
আল্লাহর সাথে সংগোপনে অন্যকেও জড়িয়ে ফেলে ভাবে যে, এটা কোনো 
শিরকের কাজ.নয়, তারাও উক্ত শ্রেণীভুক্ত । তাদের যুক্তি হলো, জাতির ধর্মের 
কোথাও এ সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া যায় না। মোটকথা তাদের 
পূর্বতন শিরক ও কুফরীর আবরণ থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। ও 
এদের কিছু লোক দুর্বল চিত্তের পাপাচারী এবং হ্থায়া শরম বলতে তাদের 
কিছুই নেই। তাই শুধুমাত্র আল্লাহ-রাসূল প্রীতি তাদের পাপ থেকে বাঁচাতে ব্যর্থ 
হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি শরাব্‌ও প্রান করত, আবার .আল্লাহ-রাসুলকেও 
ভালোবাসত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দ্বিলেন, তার 
আল্লাহ-রাসূল গ্রীতি কোনোই উপকারে আসেনি । 
অপর একটি দল হলো ফাসেক। এ দলটি তারা যাদের কার্যকলাপ কখনো 
নীচ প্রবৃত্তির লোকদের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাদের কিছু লোকের জৈবিক. 
চাহিদা খুবই তীব্র থাকে। মোটকথা .তারা জীব জানোয়ারের জীবনধারা. 
অনুসারী হয়ে গেছে। কিছু লোক বিকৃত মন-মেজাজ ও ধ্যান ধারণার শিকার হয়ে 
থাকে । তারা. সেই রুগীর মতোই..যারা মাটি বা পোড়া রুটি খেতে চায়।. 
মোটকথা তারা শয়তানী কার্যকলাপের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ] | 
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ফাসিকদের পরের স্তরটি হলো কাফিরদের । তারা অত্যন্ত দান্িক ও 
নাফরমান হয়ে থাকে । তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিও ঠিক থাকে, তাদের কাছে দাওয়াতও 
ঠিকমত পৌছে থাকে, তথাপি তারা কালেমা পড়তে অস্বীকার করে ৷ অথবা তারা 
আল্লাহ তাআলার সেই অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করল যা তিনি আশ্বিয়ায়ে 
কেরামের মাধ্যমে শরীআত আকারে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তারা 
লোকদের আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। তারা পার্থিব জীবনকেই সন্তুষ্ট চিত্তে 
বেছে নিয়েছে। পারলৌকিক জীবনের দিকে তাদের আদৌ দৃষ্টি নেই। তাই 
তাদের ওপর চিরস্থায়ী অতিশাপ এবং তারা অনস্ত কাল জাহান্নামের জিন্দানখানায় 
আবদ্ধ থাকবে। তাদের একদল কট্টর জাহেল ও অন্যদল ঘৃণ্য মোনাফেক। 
মোনাফেকরা মুখে ঈমানের দাবিদার হলেও অন্তরে তাদের নির্ভেজাল কুফরী 
বিদ্যমান। আল্লাহই সরবক্ঞ। 


ভূমগ্ুলে যত জাতি ও'সম্প্রদায় আছে তাদের নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা কর। 
দেখতে পাবে, পেছনের অধ্যায়গুলোতে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি তার 
বিন্দুমাত্র তারতম্য কোথাও নেই। খোদার শপথ! কখনো কোথাও তার ব্যতিক্রম 
দেখতে পাবে না। সব জাতির ভেতর এ জাতি ও ধর্মের প্রবর্তকের সত্যতার প্রতি 
বিশ্বাস ও তার মর্যাদার প্রতি আস্থা ব্রাজমান। তারা তাকে পরিপূর্ণ ও অতুলনীয় 
বলেও মনে করে। কারণ তারা তাঁকে ইবাদাতে অটল দেখতে পায়, তার. 
অলৌকিকতু দেখতে পায়, এবং তীর প্রার্থনার গ্রহণযোগ্যতার তারা সাক্ষী হয়ে আছে। 

মূলত প্রত্যেকটি ্বীনৈই কিছু দণ্তবিধি, বিধিবিধান ও দণ্ড দানের ব্যবস্থা 
রয়েছে। সেগুলো ছাড়া জাতির ভেতর শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। 
অতঃপর তাতে এমন কতগুলো ব্যাপার থাকে যেগুলো উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর 
সহায়ক হয় ও সেঞ্ুলো সহতপ্াপ্য করে। হয়তবা সেগুলোর সাথে অনেকটা 
সাদৃশ্য রাখে। | 
: প্রত্যেক জাতির একটা স্বীতিরনীতি থাকে, থাকে স্বতন্ত্র বিধি বিধান। তারা তা 
পালনের জন্যে পূর্বসূরিদের অভ্যেস ও আচরণের অনুসারী ইয়। সেক্ষেত্রে তারা 
জাতির পরিচালক ও স্বীনের ইমামদের চরিত্র অধ্যয়ন ও অনুকরণ করে থাকে । 
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তারই ভিত্তিতে তারা তাদের দ্বীনের বুনিয়াদ ও বিধিবিধান মজবৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করে । অবশেষে ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মের সাহায্য করে । এমনকি তা রক্ষার 
জন্যে যুদ্ধ করে। পরস্তু তার জন্যে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে । তার কারণ 
এই যে, তার ভেতরে এমন কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা ও মজবুত কল্যাণধর্মীতা প্রতিষ্ঠিত 
হয় যার তত্ত্ব জানার ক্ষমতা সাধারণ ধর্মাবলম্বী থাকে না। 

যখন, প্রত্যেক জাতির ধর্ম স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং তারা নিজ নিজ বিশেষ 
রীতিনীতি নির্ধারণ করে নেয়, তখন-তা রক্ষার জন্য বাকয়ুদ্ধ থেকে শুর করে 
সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত করে থাকে । ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের ভিতর অত্যাচার অবিচার 
বেড়ে যায়। কারণ অযোগ্য ও অপার্রে নেতৃত্ব এসে যায়। তাছাড়া নতুন নতুন 
রীতিনীতি তাতে সংযোজিত হয়। ধর্মনায়করা গাফেল ও উদাসীন হয়ে যায়। 
ফলে অধিকাংশ ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় কাজকর্ম ছেড়ে দেয়। অবশেষে তাদের ধর্ম 
বলতে যে সব নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে তা থেকে ধর্মের আসল রূপ জানার কোনো 
উপায় থাকে না। 
তারপর এক জাতি অপর জাতির মুণ্ডপাত করে থাকে ও নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য 
ধর্মকে ধর্ম বলেই ন্বীকার করে না। এমনকি ধর্মে ধর্মে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। 
এভাবে সত্যধর্ম বিলুপ্ত হয়ে অধর্মই ধর্ম বলে চলতে থাকে । ঠিক তেমনি মুহুর্তে 
এমন এক সত্যপথ প্রদর্শকের প্রয়োজন যিনি সব ধর্মের সাথে এরূপ আচরণ : 
করবেন যা এক জালিম বাদশাহর মোকাবিলায় একজন সত্যানুসারী খলীফা করে 
থাকেন। কালীলা ও দিমনার হিন্দি থেকে ফার্সিতে অনুবাদকারী বিজ্ঞ লেখক . 
বিভিন্ন ধর্মের জগাখিচুড়ি অবস্থা নিয়ে যা আলোচনা করেছেন তাতে তোমাদের 
জন্যে যথেষ্ট শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। তিনি কিছু সঠিক কথা তুলে ধর্তে.. 
চেয়েছেন। কিন্তু সামান্য কিছুমাত্র বলতে সক্ষম হয়েছেন। . তাছাড়া: 
ইতিহাসকাররা জাহেলী যুগের জাতি ধর্মের যে দুর্গতি সম্পর্কে যা কিছু শ্লিখেছেন 
তাতেও শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। 
“৫ ইমাম বা মহান নায়ক সব. জাতি ধর্মকে'একক জাতি ধর্মে রূপাস্তরিভ'' 
রা নরতেদ এইতো রািডিউি ট্রি 
কিছু বিধি-বিধানের প্রয়োজন রয়েছে). 
াজাডিলোকে:ভিনি সঠিক ীতি-দীতির দিকে উবিকৌ, া্ ” 
আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে: দেবেন? অতঠপর' তিনি: 
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তাদের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থল্লাভিষিক্ত করবেন । অবশেষে তিনি দুনিয়াবা্ীর- 
সাথে জিহাদ করে সেই মতাদর্শ দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেবেন। 

আল্লাহ পাক বলেন ঃ 
52১27105088, গা ঢা 28 

চি 

অর্থাৎ তোমাদের উত্তম জাতি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে গোটা 
মানবজাতির স্বার্থে । তাদের তোমরা কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করবে ও অকল্যাণ 
থেকে ফিরিয়ে রাখবে । ৃ 

আল্লাহ পাকের এ উত্তম উম্মত বাছাইয়ের. উদ্দেশ্য হলো এই যে, একা সে 
নায়ক অসংখ্য জাতির বিরুদ্ধে লড়তে পারেন না। এ ধরনের নায়কের জন্যে 
অপরিহার্য হচ্ছে শরীআতের এমন বিধি বিধান যা আরব আজমের সব দেশের 
জন্যেই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ধর্মের রূপ নেবে । শরীআতে সে বিধানগুলো সে 
সব জাতির সার্বিক বিবেক ও জীবন ধারার অনুকূল হয়ে. দেখা দেবে । তাতে 
অবশ্য অন্যান্য জাতির তুলনায় নিজ জাতির দিকে বেশি নজর রাখা হবে। 
তারপর সারা দুনিয়ার লোরুদের উদ্বুদ্ধ করা হবে সে সব বিধান পালনের জন্যে । 
কারণ এটা হতে পারে না যে, সে কাজটি সকল জাতির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া 
হবে। সেরূপ করা হলে এ শরীআত পুরোপুরি ব্যর্থতার মুখ দেখবে । তাই এটাও 
হতে পারে না যে, সেটা সব যুগের ইমামদের জন্য রেখে দেয়া হবে। এও হতে 
পারে না যে, প্রত্যেক জাতির জ্ঞান বুদ্ধি ও অবস্থাত্রেদে জিন্ন ভিন্ন বিধান,দেয়া 
হবে। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের জন্যে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার ভিনরভিন্র 
ধর্মমত ও রীতিনীতি আয়ত্তে আনা অসম্ভব ব্যাপার । এক শরীআত রর্ণনা করৃতে 
গিয়েই অধিকাংশ বর্ণনাকারী অপারগ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এত শরীআত কি করে 
বর্ণনা করে ঠিক রাখা যায়? 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এব্সপ দেখা যায় যে, যে কোনো শরীআত ব্যাপকভাবে 
অনুসৃত হতে বেশ কিছুকাল লেগে যায়। এটা জানা কথা, কোনো নবীর়ই 
জীবনকাল তাত দীর্ঘ হয় না । আমাদের সামনে যে শরীআত রয়েছে তা থেকে 
এটাই প্রমাণিত হয় । শুরুতে খুব কম সংখ্যক ইহুদি. ও খ্রিষ্টান ঈমান এনেছৈ। 
উহতি রানার তির নর যত ভোরুত গর 
অধিকাংশ ঈমানদার সৃষ্টি হলো ।. ও 
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বন্তুত অধিকতর সহজ ও উত্তম পন্থা এটাই যে, শরীআত, দপ্তবিধি ও জীবন 

বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই জাতির অভ্যেস ও স্বভাব সামনে রাখা হবে ষে 

জাতির ভেতর নবী-প্রেরিত হন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির জন্যেও যেন তা 

কঠোর ও- কষ্টকর না হয় সেদিকেও নজর থাকা প্রয়োজন । তবে হ্যা, 

পরবর্তীকালে ঈমীন গ্রহণকারী জাতিগুলোর জন্যে তা আদৌ কষ্টকর হবে না 
তেমনটা নয়৷. 

 পূর্ধবরতীদের“জন্যে এ শরীআত পালন এ কারণে সহজ হয় যে, তারা তাদের 
'অভ্যেস ও স্বভাবের নিজেরাই সাক্ষী আর তারই আলোকে এ শরীআত এসেছে। 
পরবর্তীদের জন্যে তা পালন সহজ হতে পারে খোলাফায়ে রাশেদীন ও আইম্মায়ে 
কেরামের জীবন চরিত আলোচনা ও তীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টির 
মাধ্যমে । মূলত প্রাচীন ও নবীন সব যুগেই মানুষের স্বভাব এটাই দেখা যায়। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে. সভ্য এলাকা ও জাতি হিসেবে 
বা রিডিভি জিরা নান্নাজো রতি জার রি 
ছিল। 

তাল ইরাক, ইয়ামান, খোক়্াসান ও তার 
আশপাশের এলাকাগুলো এর অধ্বীনে ছিল। এমনকি আফগানিস্তান এবং 
হিন্দুস্তানও তার বশ্ট্ুতা স্বীকার করে নিয়মিত কর দিত। 

(২) কায়সার বা রোমক সাম্রাজ্য ।- সিরিয়া, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, ইতালি ও 
তার সংশ্লিষ্ট এলাকা নিয়ে এ সাম্রাজ্য গঠিত হয়। তা ছাড়া মিসর, উত্তর আফিকা 
ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ: এরপ্খ্যতা স্বীকার করে রুর দিত 

এ দুটো রিশাল সাত্রাজ্যকে ধ্বংস করা ও তাদের এলাকাগুলো জয় করে 
নেয়া মূলত গোটা বিশ্ব জয় করে নেয়ার শামিল ছিল। তাদের বিলাস জীবনের 
প্রভাৰ তাদের গোটা সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছিল.। তাদের সে অভ্যেস বদলে 
দেয়া আর তা থেকে তাদের বিরত রাখা প্রকারান্তরে গোটা পৃথিবীর দেশগুলোকে 
সতর্ক করে দেয়া বৈ নয়.। অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের অবস্থা ভিন্ন রূপ 
নিষ্লেছিল। হযরত উমর (রাঃ) যখন অনারবদের বিরুদ্ধে জেহাদের র্যাপারে. 
হরমুযানের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন সে সেরূপ ইঙ্গিতই দান রুরেছিল।. 
তথাপি সার্বিক ধ্যান ধারণায় সুবিনযস্ত এলাকার লোক কোনোরূপ আপোসের, 
ওপর গুরুত্ব দেয়নি। এ কারণে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাক্যাম বজগো- 
গেছেন $ “তুর্কিরা যতদিন তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকবে, তোর, 


হুজ্জাতুল বালাগ--৬ 


৬/৬/৬/.109100901-1009 


৮২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


তাদের থেকে আলাদা থাকবে পক্ষান্তরে যতদিন আবিসিনিয়া তোমাদের 
বিরুদ্ধ যুদ্ধে না নামবে, ততদিন তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।” 


মোটকথা, আল্লাহ তাআলা চাইলেন জাতির অব্যবস্থা দূর করতে আর দ্বার 
জন্যে তিনি এমন একটি দল গড়ে তুললেন যাদের কাজ হলো পুণ্যকে প্রতিষ্ঠা 
করা, পাপকে নির্মূল করা ও ভ্রান্ত রীতিনীতিগুলো বদলে ফেলা । এ ব্যাপারটি 
নির্ভর করছিল উক্ত সাম্রাজ্য দুটোর পতনের ওপর । কারণ, এ. দুটোর অবস্থার 
সাথে মোকাবেলা করলেই সার্বিক অবস্থাটির প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যায়। মূলত এ 
দুটো সাম্রাজ্যের. অভ্যেস ও রীতিনীতির প্রভাবে অন্যান্য িিনিরন্িত। 
কিংবা তার কাছাকাছি অবস্থায় ছিল । 


তি 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, পারস্য 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো, এরপর আর. কোনো খসরু সিংহাসনে বসবে না এবং রোম 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হলো, এরপর আর কোনো রোম সম্রাট ক্ষমতাসীন হবে না। সত্য 
অবতীর্ণ হুয়েছে আর তার প্রভাবে পৃথিবীর বুকে বাতিলের পরিসমাপ্তি ঘটবে । 

তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
অতঃপর -আরবদের মাধ্যমে উক্ত দুটো সাম্রাজ্যের "বুক থেকে বাতিল বিলুপ্ত 
করলেন। পরিশেষে সেই দুটো সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের দিয়ে অন্য সব. দেশের 
বাতিল দূর করলেন? ওয়ালিল্লাহিল হজ্জাতুল বালিগা। মি 

| ৩ । উক্ত পথপ্রদর্শক মহান নায়কের 'জন্যে এটাও একটি মূলনীতি যে, তিনি 

লোকদের ভেতর ্বীনের তালীম ব্যাপক করার জন্য খেলাফত পদ্ধতি চালু 
করবেন। তারা তীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তীর মিশন অব্যাহত রাখবেন। তারা হবেন 
পথ প্রদর্শক মহান নায়কের দেশের ও গোব্রের এবং যারা তারই নীতি-আদর্শে 
লালিত ও অত্যন্ত। চোখ স্বাভাবিকভাবে কালো হওয়া এক জিনিস আর সুরমা. 
লাগিয়ে কালো বানানো আরেক জিনিস। আসল ও নকল এক হতে পারে. না।, 
মূল ইমামের সাথে খলীফাদের দ্বীনি ও নসবী একাত্মতার ফলে তাদের দায়িত্বে 
েষ্ঠতব ও মর্ধাদা মিল্লাত প্রতিষ্ঠাতার দায়িত্বের মর্ধাদার সমপর্ধায়ে পৌছে থাকে। 
তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেলেন £ খলীফারা হবেন, 
কুরায়েশ বংশ থেকে। 
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তাছাড়া খলীফাদের দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে ওসিয়াত করা হবে। 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন 'ঃ “তোমরা এ দ্বীনের ওপর ততদিন 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন তোমাদের নেতারা সঠিক ও সরল থাকবে ।” 

৪1 তার কাজ হবে এ ছ্বীনকে অন্যান্য দ্বীনের ওপর বিজয়ী করবে । ইচ্ছায় 
হোক বা অনিচ্ছায় হোক সবাইকে এ দ্বীনের অধীন হতে হবে। চাই তারা 
মর্যাদার সাথে আসুক কিংবা লাঙ্কিত হয়ে আসুক। সে মতে মানুষ. তিন শ্রেণীর 
হয়ে যাবে। রি. 

- (ক) জাহেরে ও বাতেলে পূর্ণমাত্রায় দ্বীনের অনুসারী হবে । 

(খ) বিদ্রোহ করার ক্ষমতা না থাকায় বাধ্য হয়ে বাহ্যত দ্বীনের আনুগত্য 
করবে। 

(গ) লাস্িত কাফের অবস্থায় দ্বীনি হুকুমাতের আনুগত্য মেনে নেবে। ছ্বীনের 
ইমাম তাদের চতুষ্পদ জীবের মতো ক্ষেত খামারের ও বোঝা বহনের কাজে 
লাগাবেন এবং তাদের ওপর লাঞ্ছনার জিঞ্জির আরোপ করবেন। 

সঞ্চল দ্বীনের ওপর একটি মাত্র দ্বীনের প্রাধান্য লাভের কযেকটি কারণ দেখা 
যায়। 

১। সব ধর্মের নিদর্শনাবলির ওপর নিজ ধর্মের নিদর্শনগুলোর শ্রেষ্ঠত্‌ সুস্পষ্ট 
করে তুলে ধরা হয়। ধর্মীয় নিদর্শনাবলি একটি প্রকাশ্য ব্যাপার যা প্রত্যেক ধর্মের 
নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রূপে বিরাজ করে । ফলে যে ধর্মের কাজগুলো উত্তম বিবেচিত হয় 
তার প্রবর্তক সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। যেমন ইসলামের নিদর্শনাবলির ভেতর 
করা, জামাতে পাচ ওয়াক্ত নামাধ পড়া ইত্যাদি।' 

২। অন্যান্য ধর্মাবলন্বীর প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যেন-তারা 
তাদের ধর্মের ব্যাপারগুলো প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে প্রচার করে না বেড়ায় । 
২৩1 কিসাস ও' দিয়াতের ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের একই মর্যাদা না 
“পায় তেমনি বিষ়ে-শাদি ও রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব কাফের ও মুসলামান যেন সম 
অধিকার ও মর্ধাদা না পায়। এ সব বিধি-নিষেধের ফলে যেন তারা ঈমান 
গ্রহণের জন্যে উদ্5ুদ্ধ হয়। | 

৪। লোকদের পুণ্য কাজ করতে ও পাপ কাজ ছাড়তে বাধ্য করা হাবে। 
অন্তরে যার যাই থাক না কেন বাহ্যত সে বিধানগুলো মেনে: চলতে 
বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যস্ত করতে হবে। শরীআততের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কাউকে 


৬/৬/৬/.109100901-1100 


৮৪ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


স্বাধীনতা দেয়া যাবে না। শরীআতের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখতে হবে 
এবং শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমদের -ভেতর তার চর্চা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । কারণ, 
জনসাধারণ না তা জানে আর না তা জানার ক্ষমতা রাখে । যতক্ষণ পর্যন্ত 
বিধানগুলোর কল্যাণকারিতা তুলে ধরার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি স্থির না হবে এবং তা 
উপলব্ধি করার যথেষ্ট লোক তৈরি না হয় ততক্ষণ উক্ত নীতিই চালু থাকবে।. 
কারণ, তার আগে প্রকাশ করতে গেলে জ্ঞানের গভীরতার অভাবে জনসাধারণের, 
ভেতর প্রচুর মতানৈক্য ও বিতর্ক দেখা দেবে । যদি শরীআতের কোনো ব্যাপারে 
তাদের অবকাশ দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, এ বাহ্যিক কাজটি তো আসল লক্ষ্য 
নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো অন্তক্পের পরিবর্তন, তা হলে তাদের ভেতর জল্পনা 
কল্পনা বেড়ে যাবে এবং বাহ্যিক কাজ এড়াবার জন্যে একদল লোক যুক্তিতর্ক 
নিয়ে দীড়িয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ পাকের তা আদৌ কাম্য নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

৫। এটাও একটা কথা যে, শুধু তরবারির জোরে দ্বীনকে বিজয়ী করতে 
গেলে মানুষের মনে খটকা থেকেই যাবে । তাতে এ সংশয় থেকে যায় যে, 
কোনো সুযোগে তারা কুফরের দিকে ফিরে যাবে । এ জন্যে জরণরি হলো যে, 
নেতা অথপ্ডনীয় মজবুত দলীল প্রমাণ দ্বারা লোকদের সামনে এ দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্‌ 
তুলে ধরবেন এবং জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের সর্বতোভাবে প্রভাবিত 
করবেন সাথে সাথে অন্যান্য দ্বীন বিভিন্ন কারণে ঘে অনুসরণযোগ্য নয় তাও 
যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে । প্রথমতঃ যেসব দ্বীনের 
বিধানগুলো কোনো নিষ্পাপ লোকের বর্ণনা, থেকে পাওয়া যায়নি.। দ্বিতীয়তঃ 
অন্যান্য ধর্মের বিধানগুলো একটি জাতির সার্বিক জীবন ব্যবস্থা হতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানে যথেষ্ট বিকৃতি এসে গেছে। ফলে মুল বিধান 
থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে । 

ঈভাতিরে লোকদের তের রি নানান 
স্বীনই সঠিক, সহজপ্রাপ্য ও নির্ভেজাল দ্বীন। এর বিধি বিধান সুস্পষ্ট. এবং বিবেক 
বুদ্ধি এর যথার্থ তা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এ দ্বীনের অস্পষ্ট বিষয়গুলোও 
দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জলপ । এর পদ্ধতি ও রীতিনীতিগুলো মানবজাতির জন্যে 
সর্বাধিক কল্যাণকর । তা ছাড়া অতীতের আন্বিয়ায়ে কেরামের যে সব জীবনচরিত 
আজ পর্যন্ত বিদ্যমান তার সাথে এ দ্বীনের সামঞ্জস্য রয়েছে সর্বাধিক. 

মোটকথা,.এ সব কথা লোকদের কাছে সুল্পষ্টভাবে তুলে ধরা চাই। তা 
হলেই এ হীনের এককত্ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারও কোনো দ্বিধাদ্ন্ থাকবে না। 
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এ তি 
বিকৃতি থেকে দ্বীনের সংরক্ষণ 

মানব জাতির শান্তি-শৃঙ্খলার শ্রেষ্ঠতম বিধান নিয়ে আল্লাহ তাআলার তরফ 
থেকে যে মহান ব্যক্তিত্‌ অবতীর্ণ হয়ে অতীতের সব ধর্মমত বাতিল করে দেন, 
তার. জন্যে এটা অপরিহার্য যে, তিনি-তীর দ্বীনকে এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করবেন যাতে কোনোরূপ বিকৃতি না আসতে পারে । কারণ, তিনি বিভিন্নমুখী 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চান। অনেক 
যায় কিংবা তাদের মনের খেয়াল খুশি অথবা স্বল্প বুদ্ধির কারণে ছোটখাটো 
সাধারণ ব্যাপারকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে বসে । ফলে.তার ভেতরে তাদের দৃষ্টিতে বেশ 
কিছু কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে তারা দ্বীনের সুপ্রমাণিত কার্যাবলি 
উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যা দ্বীনের কাজ নয় তা তার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে । 
পরিণামে দ্বীনের ভেতর বিকৃতি দেখা দেয়। আমাদের অতীতের দ্বীনগুলো 
এভাবেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। 

দ্বীনের বিকৃতি .ও বিচ্যুতির সব রাস্তা বন্ধ করা কঠিন। কারণ, তা. আগে 
তাগেই নির্দিষ্ট করা সন্ভর নয়। যেহেতু তার সব রূপ আগে থেকে জানা যায় না, 
তাই তা বন্ধ করাযায় না। তাই এ থেকে জরুরি হচ্ছে সামিকভাবে বিকৃতি 
সম্পর্কে সবাইকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া এবং যে সব মাসআলার ব্যাপারে 
বিকৃতির আশংকা থাকে, সেগুলোকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া। তারপর বলে 
দেয়া যে, এসব পথেই বনি আদমের ওঁদাসিন্যের কারণে বিকৃতি প্রবেশ করে 
থাকে। মোটকথা বিকৃতি ঢোকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও পূর্ণরূপে বন্ধ করে এরূপ'কিছু 
ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা অন্যান্য বাতিল ধর্মানুসারীদের অতিপ্রিত অভ্যেস ও 
রীতিনীতির পরিপন্থী হয়। যেমন, নামাযের রীতিনীতি ও পদ্ধতি। বস্তুত তাদের 
অতি পরিচিত নামায বা উপাসনা পদ্ধতির সাথে এর আদৌ মিল নেই।. 

বিকৃতির অন্যতম কারণ হলো ধর্মনায়ক ও ধর্মানুসারীদের উঁদাসিন্যতা। তা 
এভাবে হয় যে, সাহাবা ও হাওয়ারীনদের. পরবর্তী স্তরে এমন লোকও আসে যারা 
নামাযই পড়ে না। পক্ষান্তরে তারা বার্সনা-কামনা চরিতার্থের জন্যে লাগাম 
হীনভাবে ছুটে বেড়ায়। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের গুরুত্ব তারা দেয় না। অর্থাৎ দ্বীন 
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শেখা, শেখানো ও আমল করা যে গুরুত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটাই তারা বুঝে না। তারা 
নেক কাজের নির্দেশ দেয় না, বদ কাজ থেকে ফিরিয়েও রাখে না। এ অবস্থায় সে 
অভ্যেস ও মন মেজাজ সৃষ্টি হয় । এর পরবর্তী স্তরে এমন লোকও আসে যারা এর 
চাইতেও উদাসীন হয় । অবশেষে বেশির ভাগ স্বীনের জ্ঞান তাদের বিলুপ্ত হয়। 
এক্ষেত্রে জাতির নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য লোকদের ওঁদাসিন্য বেশি ক্ষতিকর হয়। 
এমনকি তাদের দ্বারাই বেশি বিকৃতি চালু হয়। এ কারণেই হযরত নূহ (আঃ) ও 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উম্মত বরবাদ হয়েছে। আজ দুনিয়াতে কেউই 
তাদের ধর্মমত সম্পর্কে কিছু জানে না। ওঁদাসিন্য সৃষ্টির কয়েকটি কারণ থাকে । 

এক : জাতির প্রতিষ্ঠাতা থেকে ধর্মের বিধি-বিধানগুলোর বর্ণনা অব্যাহত না 
রাখা এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা না থাকা, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন- সাবধান! কোনো এক ভোজনবিলাসী ব্যক্তি ঘোষণা করবে, 
শুধু কুরআনের ওপর দৃঢ় থাক । কুরআনে যা হালাল পাবে তাই খাবে আর যা 
হারাম দেখবে শুধু সেটাই বাদ দেবে । অথচ আল্লাহর রাসূল যেটাকে হারাম 
বলেছেন সেটাও আল্লাহর হারাম বলারই নামান্তর মাত্র। 
দ্বীনের জ্ঞান ছিনিয়ে নেবেন না, দ্বীনি জ্ঞানের আলেমদের তুলে নেবেন । এমনকি 
অবশেষে একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবেন না। তখন জনগণ মূর্খদের নেতা 
বানাবেন। অতঃপর লোক তার কাছে মাসআলা জানতে চাইবে । অগত্যা সে 
বিদ্যা ছাড়াই ফতোয়া দেবে। ফলে সে যেমন গোমরাহ, লোকদেরও তেমনি 
গোময়াহ বানাবে । 

ওঁদাসিন্যের আরেকটি কারণ হয়, অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাভ তার জন্যে 
দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন বাদশাহকে খুশি করে কার্যসিদ্ধির জন্যে 
আয়াতের মতলবী ব্যাখ্যা শুনানো হয় । 

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন £ 
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অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের বিধান গোপন করে নগণ্য 
পয়সার বিনিময়ে তারা তা দিয়ে যা কিছু আহার উদরস্থ করে তা আগুন ছাড়া কিছুই নয়। 


৬/৬/৬/.109100901-100 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৮৭ 


ওদাসীন্যের আরেকটি, ক্লারণ. হলো,: 'পাপাচার ব্যাপক হৃতে থাকে, অথচ 
ওলামায়ে কেরাম রাধা দেয় না। 
তাই আল্লাহ বলেন ৪ 


পণ এ পা ৪০৫ 510 ১ তা [টি পর পার্ট জী পা পারা 
৩৮৫ 2৮9৭ ৮350 585 


রি 22 £ 


2262 0222 
অর্থাৎ অনন্তর তোমাদের 'পূর্ববর্তী যুগসমূহের মতো কেন হবে না, যখন সে 
সব যুগে ফেতমা-ফাসাদ দেখা দিত,'তখন অন্তত নগণ্য সংখ্যক জ্ঞানীগুণী তাতে 
বাধা দিত) আমি তাদের নাজাত-দিয়েছি।- পক্ষান্তরে যারা জালিমদের ধন 
সম্পদের লোভে তাদের অনুমারী হয়েছে তারা ছিল পাপাচারী ৷ 
-- বনী ইসরাঈলরা যখন নাফরমানীতে . নিমজ্জিত হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তৃখন তাদের আলেমরা শুরুতে বাধা দিয়েছিল । 
পরে তারা তাদের মজলিসে যেত, তাদের সাথে খানাপিনায় শরিক হতো । ফলে 
আল্লাহ স্তাদের পরস্পরকে সহায়করুপে একাকার করে দিলেন এবং হয়রত দাউদ 
(আঃ) ও ঈসা ইবনে মরিয়াম (আঃ)-এর মুখে তাদের অভিশপ্ত করলেন। কারণ, 
তারা. নাফরমান হয়েছিল এবং সীমা, অতিক্রম করেছিল. 
দ্বীনের ভেতর বিকৃতি আসার এও একটি কারণ যে, দ্বীনের বিধান সম্পর্কে 
অহেতুক গবেষণা করা । তা এভাবে ঘটে যে, শরীআত প্রণেতা কোনো কাজের 
নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা কোনো কাজ. করতে নিষেধ করেছেন। উম্মতের কোনো 
এরু ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে নিজের বুঝমতো এমন এক কাজ করল বা ছাড়ল যা 
নির্দিষ্ট কাজটির সাথে সাদৃশ্য রাখে কিংবা যে সব কারণে তার নির্দেশ বা নিষেধ 
এসেছে. তার কিছু কারণ.গবেষক লোকটির কাজেও বিদ্যমান। অথবা উক্ত 
গব্ষেক শরীআত প্রণেতার নির্দেশটিকে নির্দিষ্ট বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর কোনো 
একটির সংঘটন, ও, কার্যকরণের ভিত্তিতে স্থির করে নেয়। যখন কোনো নির্দেশ 
বর্ণনার..পরম্পর বৈপরীত্যের কারণে তার. কাছে. অস্পষ্ট মনে হয়, তখন সে 
সেটাকে অপরিহার্য করে নেয় ও ওয়াজিব ধরে নেয়। সে লোক হুযূর সাল্লান্লাছ' 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কৃত প্রতিটি কাজকে ইবাদত মনে করে। অথচ তার 
কিছু কাজ ছিল .অভ্যেসগত। সে লোকের ধারণা, হুযূর, সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


৬/৬/৬/.109100901-1009 


৮৮ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যেসগত কাজও শরীআতের নির্দেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত । ফলে 
ঘোষণা করে বেড়ায় যে, আল্লাহ পাক এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা”ওটা 
করতে নিষেধ করেছেন। 

তেমনি একদল' এরূপ বুঝে নিয়োছে যে, সেহ্রী খাওয়া শরীআত.বিরোধী 
কাজ। কারণ, সেটা নফস দমনের পরিপন্থী কাজ। তারা এও বুঝে নিয়েছে, রোষা 
রেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া হারাম । কারণ, তা সহবাসের কারণ ও উপ্নকরণ হয়ে 
থাকে। তাদের মতে চুমু ও সহবাস দুটোই যৌনক্ষুধা চরিতার্থে সম পর্যায়ের; 
অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাড়াবাড়ির কুফল বলে দিয়েছেন 

ং এ সবকেও তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বিকৃতি বলে আখ্যায়িত করেন৷ 

কড়াকড়িও ধর্মে বিকৃতি আসার অন্যতম কারপ। তা এভাবে ঘটে যে, 
ইবাদতের কাজে এমন অসহনীয় কষ্টকর পন্থা অনুসরণ করা যা শরীআত প্রণেতা 
বলেননি। যেমন বছর ঠিকা রোযা রাখা, অহরহ নামায পড়া, দুনিয়া ত্যাগ করা, 
বিয়ে না করা এবধ' সুন্নাত ও মুস্তাহাৰকে ওয়াজিবের মতো. অনুসরণ, করা 
ইত্যাদি। হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) যখন এরূপ কঠিন পরিশ্রমের 
ইবাদত শুরু করতে চাইলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওধ়ীসাল্লাম 
তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, “ছ্ীন নিয়ে যারা অহেতুক মাথা ঘামাবে, 
দ্বীন তাদের থাস করবে ।” যখন এ ধরনের কড়া ইধাদতগুজার ব্যক্তি কোনো 
সমাজের ওস্তাদ বা ইমাম হন, তখন লোকজন মনে করে এটাই শরীআতের 
নির্দেশ এবং এ পথেই শরীআতদাতার সন্তুষ্ট অর্জিত হয়। ইয়াহুদি ও নাসারা 
দরবেশরা এ ব্যাধিরই শিকার হয়েছিল । 

দ্বীন তাহরীফের আরেকটি কারণ ইস্তেহসান। তার তত্বকথা এই যে, কেউ 
হয়ত শরীআত প্রণেতাকে দেখতে পেল যে, তিনি শরীআত প্রদানের বেলায় 
পারিপার্থিক অবস্থা বিবেচনা করেছেন। ফলে শরীআতের পথ সুগম হয়েছে। 
আমিও শরীআতের 'এরূপ কলা-কৌশল ও কল্যাণধর্মীতা সম্পর্কে আলোচনা করে 
এসেছি। এখন সেই লোক শরীআত জারি করতে গিয়ে নিজেই আজকের 
পারিপার্থিকতা বিবেচনা করে তাতে কিছু তারতম্য ঘটিয়ে চলল। যেমন ইহুদিরা 
দেখতে পেল, শরীআত প্রণেতা মানুষকে সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রদান 
করেছেন। এক্ষণে সে দেখতে পেল, পাথর মেরে ইত্যা করার বিধান চালাতে 
গেলে উম্মতের ভেতর মতানৈক্য ও ঝগড়া ফাসাদ দেখা দেয়। তাই তারা 
ফতোয়া দিল, মুখে কালি মেখে কয়েক ঘা কোড়া লাগালেই চলবে । হুযূর 
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ভাতপাহিল বালিগা রি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তাদের সু-স্পক্ট তাহীফ ও 
- তাওরাতে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী এক মনগড়া বিধান। 

ইবনে সিরীন েহ) বর্লেন $ সি কিয়াস করছে ইবদিশ। এই 

হার আল হাসান রেট থেকে বত আছে বে তিনি এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ৪ | 

৯১৬৪৪ 29 হি 

অর্থাৎ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর আদমকে সৃষ্টি 

করেছেন মাটি দিয়ে। | 


অতঃপর তিনি. বলেন, সর্বপ্রথম কিয্লাস করেছে ইবলিস। হযরত শাবী 
(রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন- আল্লাহর কসম! তোমরা যদি 
কিয়াস চালাতে থাক তো হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলবে । 

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (বাঃ) থেকে বর্িত আছে : লোকদের মাঝে 
কুরআন এরূপ প্রসার লা করবে যে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সৰাই তা পাঠ করবে। 
মান্ট করছে না, আল্লাহর কসম! এবারে আমি কুরআনের ওপর পুরোপুরি আমল 
করব। তা হলে হয়ত লোকজন আমাকে মান্য করবে । তারপর সে তাই করবে। 
তথাপি লোকজন তাকে মান্য করবে না'। তখন সে বলবে, আমি বেশি রেশি করে 
কুরআন তিলাওয়াত করলাম, পুরোপুরি কুরআন আমল করলাম, তবুও 'লোকজন 
আমাকে মানছে না। এবারে আমি জামার ঘরে মসজিদ বানাব । তা: হলে হয়ত 
সঘাই আমাকে মানবে । অতঃপর সেই তাই করবে । তথাপি লোকজন তার 
অনুগত হবে. না। ভ্খন সে বলবে, আমি কুরআন তিলাওয়াত করলাম, তার ওপর 
আমল করলাম, এমনকি-আমার বাড়িতে মসজিদ বানালাম, তথাপি লোকজন 
আমার অনুসারী হলো না। এবারে আমি এমন হাদীস বানিয়ে ভাদের সামনে 
পেশ করব যা তারা আল্লাহর কুরআনে পাবে না, রাসূলের হাদীসেও পাব না। 
তাহলে হয়ত. লোকজন আমার অনুসারী হবে। হযরত মাআজ (রাঃ) বলেন : 
এভাবে সে মনগড়া হাদীস পেশ করবে; তার থেকে বেঁচে থেকো । কারণ, সে যা 
বর্ণনা করবে তা সুস্পষ্ট গোমরাহী । 
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৯০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ. 

হযরত উতর (রাঃ) .থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলেমের পদস্বলন, 
মুনাফিকদের. আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি, গোমরাহ নেতা -ও - 
রাষ্ট্রনায়কদের ভুল নির্দেশনা ও ভ্রান্ত পরিচালনা ইসলামকে ধ্বংসকরবে। . 

এ সবগুলো বর্ণনায় বক্তব্য একটি । তা হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কিয়াস. 
সুস্পষ্ট গোমরাহী । 

তেমনি ইজমার অন্ধ অনুসরণও তাহরীফের কারণ হয়ে থাকে। তার 
তত্বকথা হলো এই, রা তে 
কোনো একটি মাসআলায় একমত হয়ে গেল। সর্বসাধারণ ভাবল, অধিকাং 
ইজমা হকের ওপরই হয়। এটা আসলে ঠিক, নয়। তাদের. দেখা উচিত, যে 
মাসআলায় তারা একমত হয়েছে কুরআন-সুন্নায় তার সপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো 
দলীল রয়েছে কি-না । সুতরাং এ সব ইজমা সেই ইজমা নয় যার ওপর উম্মত 
একমত হয়েছে এবং যার প্রমাণ কুরআন-সুন্ায় বিদ্যমান । মূলত কুরআন ও 
সুন্নাহর কোনো একটিতে যার সুস্পষ্ট সমর্থন মিলে না সেরূপ ইজমা নাজায়েয । 

এ ধরনের জাত ইজমার অনুসরণ সপরকে আল্লহ পাক বলেন ॥ | 


ডিন 105 140100 1৮০17 রি? বি 


পাতা তাঁত 


তি 2405 080 


রিতা নিরান 
বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা-বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখেছি ভার ওপরই বিশ্বাপী হব।. | 

ইহুদিরা হযরত ঈসা (আঃ)-ও হযরত মৃহান্মদ সাল্লান্লাহ. আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত এজন্যে অস্বীকার করেছে যে, তাদের পূর্বসূরিরা তাদের 
অথস্থা পর্যবেক্ষণ-করে দেখতে পেয়েছেন, তাদের ভেতর নবী হওয়ার শর্তাবলি 
পাওয়া যায়নি । নাসারাবাদের নিকট. নদী হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। অথচ নে 
নিলি ও উজির পুরি তারাতারি 
_ইজমাই ঘড় দলীল। 

তাহরীফের আরেকটি কারণ হচ্ছে নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য কাক্ধো অন্ধ 
আনুগত্য করা'। একমাত্র নবীই নিষ্পাপ । তিনি ছাড়া আর কারো অন্ধ আনুগত্য 
চলে না। এর সার কথা হলো এই, উম্মতের আলেমদের কেউ একটি মাসআলা 


এপাশ 
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হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৯১ 
ইজতেহাদ করে চালিয়ে দিলেন । তার অনুসারীরা ভাবল, এত বড় আলেম যা 
বলছেন তা নির্ভুল । এমনকি তার বিরদ্ধে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পেলেও তা তারা 
প্রত্যাখ্যান করে । এ ধরনের তাকলীদ বা অন্ধ অনুপরণের পক্ষে উম্মতের কখনো 
মতৈক্য ছিল না। কারণ, উম্মত তো সে সব মুজতাহিদের তাকলীদের ওপর 
একমত হয়েছে যাদের ইজতেহাদের দলীল কুরআন-সুন্নায় বিদ্যমান । উম্মত এ 
ব্যাপারেও একমত যে, মুজতাহিদের ইজতিহাদ কোথাও ঠিক হয়, কোথাও ভুল 
হয়। তাই এটা সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইজতেহাদী কোনো মাসআলার 
বিপক্ষে যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস পাওয়া যায় 
তা হলে তা বর্জন করতে হবে এবং হাদীস অনুসরণ করতে হবে। 

আল্লাহ পাক বলেন ঃ 


849 7 ০০ পরতে 674 প8-১৮ ৮ পা পালি বেশে 
-401 


৩৪১ ৩ উরি ৫০৯১3 ৮৯১৮৮ 19০1, 

. অর্থাৎ তারা ভাদের আলেম ও লীরদের আল্লাহকে বাদ দিয়ে পু বানিয়ে নয়েছে। 

এ আয়াত প্রসঙ্গে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মূলত তারা 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-আলেমদের ইবাদত করত না। তবে পীর-আলেমরা 
সেটাকেই হারাম ভাবত. ৷ 

তাহরীফের আরেকটি কারণ 'হলো -এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের এন্দপ 
অংমিশ্রণ যার ফলে এমনকি দুটোর ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না । ব্যাপারটি 
এভাবে ঘটে স্বে.মানুষ কোনো এক ধর্মে থাকে । স্বভাবতই সে ধর্মের বিধিবিধান 
ও রীতিনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও. ধ্যান-ধারণা মজ্জাগত হয়ে যায়। অতঃপর যখন 
সে নতুন ধর্মমত গ্রহণ করে তখন তার ভেতরে পুরনো ধর্মের কিছুটা আকর্ষণ 
থেকে যায় বিধায় গৃহীত ধর্মের ভেতর তার বৈধতা খুঁজে থাকে । ফলে কোনো 
মওজু বা দুর্বল বর্ণনাও যদি তার সপক্ষে 'দেখতে পায়, সেটাতকই আশ্রয় করে 
তার পুরনো অভ্যেসকে বৈধ ভেবে চলে, এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ 

-:“বনী ইসলাঈলদের কাজ শুরুতে ঠিক ছিল । অবশেষে তাদের ভেতর বিভিন্ন 
গোত্র ও কয়েদীদের সংমিশ্রণ ঘটল। অতঃপর মিশ্রিত জাতির বংশধররা 
খেয়ালখুশিমত ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে লাগল । ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হলো 
ও অন্যান্যদের পরত্রষ্ট করল ।” 
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২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

আমাদের দ্বীনের "ভেতরেও বনী ইসলাঈরদের বিদ্যা, জাহেলী যুগের 
ওয়ায়েজিনদের ওয়াজ, খিক দর্শন ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব ও তাদের 
এ্তিহ্য এবং রোমকদের জ্যোভির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ও ব্াশিশান্ত্র ইত্যাদির সংমিশ্রণ 
ঘটেছে। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাওরাত পাঠ 
করা হলো, তখন তিনি এ কারণেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন । হবরত- উমর 
(রাঃ) একই. কারণে হযরত দানিয়েল (আঃ)-এর কিতাব সন্ধানকারীকে প্রহার 


করেছিলেন ধা 
অধ্যায়-৭১. 
দ্বীনে মুহাম্মদী ও ইয়াহুদি-নাসারার ছীনে পার্থক্য 
সৃষ্টির কারণ সমূহ 


জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির কাছে তার রাসূল 
পাঠান তখন সৈই রাসূল তার মাতৃভাষায় দ্বীন কায়েম করেন এবং তাতে তিনি 
কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা ক্রটি রেখে যান না। পরবর্তী স্তরে তার থেকে বর্ণনার 
ধারা চলতে থাকে এবং তার উন্মরতদের ভেতর তার সহচর ও সহযোগীরা 
' সেভাবেই-দ্বীন উবস্থাপন করেন সেভাবে তা করা উচিত। এভাবে একটি পর্যায় 
পর্যন্ত দ্বীনের ধারক ও বাহকরা দ্বীনের ব্যাপারগুলো যথাযথভাবে চালাতে থাকেন। 
তারপর এমন একদল অবাঞ্চিত লোক আসে যারা "দ্বীনের ভেতর বিকৃতি ও 
বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। তখন আর সত্য ্বীন নির্ভেজাল থাকে মা, বরং তাতে 
অসত্যের সংমিশ্রণ ঘটে । তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ 

“আল্লাহ পাক যে জাতির ভেতরে কোনো নবী পাঠান তাদের ভেতর থেকে 
তার একদল সহায়ক ও সহচর হয়ে থাকেন। যারা তার সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হন 
এবং তার. সব বিধি বিধান অনুসরণ করেন। পত্ববর্তী স্তরে. গিয়ে এমন কিছু 
অবাঞ্থিত লোক আসে যারা ৰলে এক রকম, রিবা ভি 
ছাদের বলা হয়নি তাই করে।” 

“ বাতিল কয়েক শ্রেণীকে বিভক্ত 8 
রি :১। অকাশয শিরক ও পরাসরি বিকৃতি। তারা এ কাজের জানো সরব 
৯। অধকাশ্য শিরক ও অদৃশ্য বিকৃতি। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআটা তাদের 
তখন জরাবদিহি করবেন যখন তাদের কাছে নবী পাঠিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি ও 
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প্রমাণ পূর্ণ করবেন এবং তাদের সামনে হুক ও'বাতিল সুস্পষ্ট করে দেবেন। ফলে 
খেন যারা নিস্তার-পেতে চায় তারা'দলীল সহকারে নিস্তার পেতে পারে এবং যারা 
হালাক হতে টায় তারাও দলীল সহকারে ব্বংস হতে পারে। 

আল্লাহ তাআলা যখন তাদের ভেতর নবী পাঠান, তখন তাদের যত সব 
বিকৃতি ও বিচ্যুতি তা ঠিকঠাক করে মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি 
ভাদের ভেতর পূর্বের কোনো শরীআভ থেকে থাকে তা হলে তার যে সব বিধানে 
শিরকের সংষ্ষিশ্রণ ঘটেনি এবং ইবাদত ও সমাজ জীবনের যে সব রীতিনীতি 
সঠিক পাওয়া যায় সেগুলো. তিনি বহাল রেখে তার গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে দেন ও সে 
সবের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। পক্ষান্তরে তার ভেতর ধা কিছু বিচ্যুতি ও 
বিকৃতি এসেছে তা বিলুপ্ত করেন এবং বলে দেন, এগুলোর দ্বীনের 'সাথে কোনো 
সম্পর্ক নেই। 

অতঃপর ষে সব বিধান পারিপার্থিকতার কারণে তখনকার জন্যে কল্যাণকর 
১ বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে মানব প্রকৃতির পরিবর্তনের কারণে সেগুলো 
*পরিবৃর্তি হয়। কারণ, বিধানের আসল উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন । স্থান, কাল; পাত্রের 
পরিবর্তনে বিধানের কল্যাণকারিতায় পরিবর্তন সাধিত হয় । এ কারণেই বিধানের 
সাথে পারিপার্থিকতারও উল্লেখ থাকে । কখনো কোনো অবস্থা সৃষ্টির জন্যে কিছু 
কিছু ব্যাপার কারণ হয়ে থাকে । পরবর্তীতে দেখা যায় অন্য কোনো কারণে সে 
অবস্থা দেখা দিয়েছে । যেমন, সর্দি গর্মির সংমিশ্রণে জর সৃষ্টি হয়। আবার দেখা 
যায়, অন্য সময় অন্য কোনো কারণে জর দেখা দেয়। ডাক্তার আগে কারণ নির্ণয় 
করে জ্বরের প্রতিষেধক প্রদান করেন৷ ফলে দেখা যায়, একই জ্বরের জন্যে ভিন্ন 
ভিন্ন বিধান প্রদত্ত হয়। তাছাড়া যে সন বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিষদে 
মতৈক্য রয়েছে এবং লোকদের ভেতর যে কাজগুলো অভ্যেসগত ও সুদৃঢ় হয়েছে 
ও তাদের অন্তরের গভীরে দানা বেঁধেছে, সেগুলো আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। 
,.. আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে যত 
আহ্মিয়ায়ে কেরাম এসেছেন, তারা বিধান কিছু কিছু বাড়িয়েছেন, কিন্তু কমাননি 
মোটেও তাছাড়া খুব কমই পরিবর্তন করতেন.। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযর্ত 
নূহ (আঃ)-এর দ্বীনের সাথে কুরবানি ও খাতনা সহ কয়েকটি বিষয়ের সংম্মেগ 
ঘটিয়েছেন। হযরত মুসা (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হ্বীনের সাথে 
কয়েকটি বিষয় সংযোগ করৈছেন। যেমন উটের' গোশত হারাম করা, ব্যভিচারের 
শাস্তি পাথর মেরে হুত্যা করা ও শনিবারকে সপ্তাহের সন্মানিত দিন বলে ঘোষণা 
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করা। ঘৰে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান 
বাড়িয়েছেন, কমিয়েছেন এবং বদলিয়েছেনও। কোনো সৃ্ম দৃষ্টি সম্পনন 
অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যখন শরীআতের বিধানের গভীরে অনুসন্ধান চালাবে তা হলে 
সেই বাড়ানো, কমানো ও পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ দেখতে পাবে। 

১। ইয়াহুদি ধর্ম তাদের যাজকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা পূর্বোল্লেখিত 
পন্থায় তাতে তাহরীফ বা বিকৃতি ঘটিয়েছে। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পদার্পণ করলেন, তখন তিনি প্রত্যেকটি বিধানকে বিকৃতিমুক্ত করে 
যথার্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে ইয়াুদি ধর্ম মানুষের, সামনে ছিল, হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন এ কারণেই.তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে 
গেল। তাই ইয়াহুদিরা বলছিল, এ নতুন ছ্বীনে এটা বাড়ানো হয়েছে, ওটা কমানো 
হয়েছে আর এগুলো বদল-করা হয়েছে। | 

২। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হিসেবে আবির্ভাব দ্বৈত 
আবির্ভাবের শামিল । তিনি প্রাথমিকভাবে বনী ইসমাঈলের কাছে প্রেরিত হন। 

তাই স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন ঃ 

7749 35 ৮ 5 এ ও 2 
অর্থাৎ তিনিই উদ্বীদের কাছে তাদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেন।, 
অন্যত্র তিনি বলেন £ ৪ 
পা 8578, পর্ণ ভিটা 56 /৮2 ৮ 82 ০.৯ 
-3১13০5৮5৮450 ০০5 (255532) 
রর রথ মি নিন মেই জাতিকে সক কর যে নাপরাদাকে বেট সত 
করেনি বূলে তারা উদাসীন রয়েছে।:-: 

এ কব তাই বনী ইসমাঈলের 
কাছে যে বিকৃত দ্বীনে ইবরাহিমী ছিল তা সামনে রেখে তাদের অভ্যেস, ইবাদত 
ও জীবন পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্য নিয়েই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর শরীআত প্রণীত হয়েছে। যারা এ পরিবেশ ও পরিভাষার সাথে 
রিচি তার বিজুর জমির বর্বর বর 


নত গঠর্পর্দ বে ০০০ পে) 8৪ 


অর্ধ ুরআানারবিতেনধিন করেছি বে তোমাতে পাও। 
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পাচ | নিপা ৬০০ পাজি ০9 ঠ পানি পা পা কী পার্ট ০ 


হাজি |"/21 ০০৪2 (31 ১০০৮৯ ১৪৪ 
ং কত) 28 
-০৮০০১-০৮৪৪। 
অর্থাৎ যদি আমি অনারবের ভাষায় কুরআনকে রূপ দিতাম তাহলে তারা 
বলত কেন আলাদা আলাদা ভাষায় আয়াতগুলো বিশ্লেষিত হলো না। আরবদের 
জন্যে অনারবের ভাষা? 
অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ 


টের লরি 


৮৪943 3415৮ -)| 2; 


অর্থাৎ আমি এমন কোনো নবী পাঠাইনি যে ভার জাতির ভাষায় এ পায়নি 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো সমগ্র 
'বিশ্ববাসী । সে বিধানগুলো হলো মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান 
ওলা কৌশল সম্বলিত। তার কারণ হলো, হুযূর সাল্লাল্সাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে. কতিপয় জাতির ওপর অভিসম্পাত নাধিল হয় এবং তাদের 
সাম্রাজ্য পারস্য ও রোম ধ্বংসের ফয়সালা হয়। এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার 
চতুর্থ স্তর পুনর্বিন্যাসের মির্দেশ জারি হয়।-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও বিজয়কে উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের কারণ নির্ধারণ করা 
'হয়। উক্ত সম্রাটদের কোষাগারের াবিগুলো হুযূর সাল্পাল্লাহ- আলাইহি 
ওয়াসাল্পাম-শ্রর হাতে সোপর্দ করা হয়। বস্তুত তীর এ সাফল্যের ও শ্রেষ্ঠাত্বের 
কারণে তাওরাতের বিধান ছাড়া-অন্যান্য 'বিধান তাকে দেয়া হালসো। যেমন- 
খেরাজ, জিযিয়া, কারেরদের সনে আহাদ এানিষর বিরতির বারবনুহ গেছে 
মুক্ত থাকা? ্ 
| ৩। ইন্-সাললাপলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরম -এক শূন্যতা যুগে 
পাঠানৌ- হয় । তখন সব সত্যধর্মই বিলুপ্ত হয়েছিল৷ সেগুলোয় দেখা দিয়েছিল 
চূড়ান্ত ধিকৃতি। মানুষের ভেতর' তখন জাতি-ও গোত্রগত হিংসা ও বাড়াবাড়ি 
ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল । এ কারণেই 'মানুষ তাদের বিকৃত দ্বীন ও জাহেলী 
কুসংস্কার বর্জন করতে পারছিল না । তাই জিহাদের মাধ্যমে শক্তভাবে তাদের 
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অধ্যায়-৭২ 


আয়াতের বিলোপ সাধন ও পরিবর্তনে কারণসমূহ 

মানসুখ তথা কোনো আয়াতের বিলোপ সাধন ও তার পরিবর্তে অন্য আয়াত 

প্রদান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তীআলা বলেন ৪. 
পা লিক পা রি লি তাতে 

- (১5 64525555০৮9 হু ৫৮25 

অর্থাৎ আমি যে আয়াত মানসুখ করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, আমি তার চেয়ে 
ভালো কিংবা তদানুরূপ প্রদান করি। 

এটা সুস্পষ্ট ষে, মানসুখ দু'ধরনের £ 

১। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংস্কৃতি ও সভ্যতআ কিংবা ইবাদত 
পদ্ধতি দৃষ্টিতে রেখে সেপুলো শরীআত মোতাবেক সংক্কার সাধন করেন। এটা 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইব্জতেন্থাদ মাত্র । অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তাকে 'ইজতেহাদের ওপর কার্রেম রাখেন -না। বরং উল্তুত সমস্যাটির 
আসল সমাধান বলে দেন। সেটাই মূলত আল্লাহ্‌ পাকের সিদ্ধান্ত । হয় এ 
সিদ্ধান্তটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পায-এর সামনে প্রকাশ করা "হয় 
কিংবা তদনুসারে কুব্র্ানের কোলো আন্রান্ত নাষিল করা হয় । অথবা সভার 
.. প্রথমটির উদাহরণ হলো হুযুর সাল্লাল্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়ুক্ুল 
সুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে. নামাষ পড়ার ন্রির্দেশ দাৰ । অতঃপর কুরআনের 
আয়াত নাধিল হলো এবং সে নির্দেশ বাতিল হলো । | 
. ছাড়া অন্য কোনো পাত্রে নাবীজ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর-সবব 
না হ্ক্সেই হলো। ভার কারণ হলো এই যে, হুষুর জাল্লাল্লাহ আলাইহি-ওয়াসাল্লাম 
নেশা-সৃষ্টি না হতে প্লা্রে-+-যেমন- মাটি, কাঠ কিংবা -লভিয়েব্র পাত্রে "নাবীজ 
নাবীজ তৈরি করলে তিন দিন পর্যন্ত তাতে নেশা সৃষ্টি হয় না। অতঃপর হুযূর 


৬/৬/৬/.109100901-11009 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৯৭ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে-নির্দেশ পরিবর্তন করলেন এবং পাত্রের কারণে 
নেশা সৃষ্টি হওয়াকে কারণ নির্ধারণ করলেন ।: নেশা সৃষ্টির লক্ষণ হলো উত্তেজনা 

দেখা দ্রেয়া ও-মুখে ফেনা সৃষ্টি, হওয়া । নেশ্রা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণসমূহের যে 
কোনো একটিকে কিংবা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর যে কোনো, একটি গুণকে উত্তম 
নিরবে বিডির ররর ভোনা নস ইল উর রিরিনর থেকে 
উত্তম। 


মির এও বলা যায় যে, হুযূর সাল্লান্মাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, জাতি নেশার প্রতি খুবই আসক্ত, তখন এ আশংকা 
ছিল যে, তাদের যদি শুধু নেশা সৃষ্টিকারী বন্তু খেতে নিষেধ করা হয় তা হলে 
অন্য পথে যে বস্তৃতে নেশার সংযোগ ঘটে তারা সেই পথে গিয়ে বলবে যে, 
আমরা তো ভেবেছিলাম এতে নেশা সৃষ্টি হবে না! যেহেতু তাদের জানা নেই, 
কোন কোন পাত্রে নাবীজ তৈরি করলে নেশার সংযোগ ঘটে, তাই তারা সব 
ধরনের পাত্রেই নাবীজ তৈরি করে সমস্যা সৃষ্টি করত। অতঃপর যখন তারা : 
ইসলামে সুদৃঢ় হয়ে গেল, এবং যে-কোনো ভাবে সৃষ্ট নেশা থেকে মুক্ত থাকার 
জন্য তারা দৃঢু প্রতিজ্ঞ হলো ও সে ধরনের পাত্র ব্যবহীর তারা বর্জন করল, 
তখনই শুধু নেশা সৃষ্টিকারী বনতুটি নিষিদ্ধ করা হলো। 

বিবেচনার এই দিকটি থেকে এ উদাহরণটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, উৎসসমূহের 
পার্থক্যের কারণে বিধানের তারতম্য. ঘটে ।. এ ধরনের “নসখ' সম্পর্কে হুযূর 


"আমার কালাম দ্বারা আন্লাহর কালাম মানসুখ হয় না,. আল্লাহর, কালাম 
আমার কারামকে যানসৃখ করে এবং বার কোনো এক কালাম ভার জনয 
এক কালামকে মানসুখু.করে।. 

, ম্মানসুখের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো এই যে, কোনো এক বন্ডু কোনো এক 
কব্যান্ বা-অকল্যালেকর উৎস বা.রলারণ জয়ে দেখা দেয়। সে কারণে.এক ধরমের 
হুকুম-জারি করা হয় । তারপর এমন?প্রক সময় আসে যখন.সেই উৎস বা কারণ 
অন্তহিত হয়। ফলে হুকুমের পরিবর্তন/ম্বটে 4:তার উদাহরণ হলো এইযে, খখ্খন 
হুযুর সাল্সাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লাম. মকা পেকে. মদীনায় হিজরত করলেন এবং 
মুহার্ির মুস্লমানও তাদের আত্মীয় স্বজনদের, তেতর:সম্পর্রচ্ছেদ ঘ্টল, তখন 


হজ্জাতুল বালাগ-_-৭ 
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শুরদতে সেই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই মীরাছের বিধান অবতীর্ণ হলো । সঙ্গে সঙ্গে তার 
উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, “হে মুসলিম! তোর্ষরা যদি এ বিধান অনুসরণ 
' না কর তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিরাজ করবে। তারপর যখন 
মিলিত হয়, তখন মীরাছের বিধান তার মূল অবস্থায় ফিরে এল। 

তাছাড়া যে নবুওয়াতের পর খেলাফাতের ধারা বিদ্যমান থাকে না, তখন 
একটি বস্তুর প্রয়োজন ও কল্যাণ দেখা দেয় না। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেকার. কিংবা তার হিজরতের আগের অবস্থা । ঠিক বন্তুটিই সে 
নবুওতের পরে যখন খেলাফতের ধারা চালু হয়, তখন রুল্যাণকর বলে বিবেচিত 
হয়। তার উদাহরণ হলো এই, আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্বেকার উম্মতদের 
জন্যে গণীমত হালাল করেন নি, কিন্ত্রু আমাদের জন্যে হালাল করেছেন । হাদীসে 
তার দুটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। 

১। আল্লাহ পাক আমাদের দৈন্য ও দুর্বলতা, লক্ষ্য করে আমাদের জন্যে 
গণীমত হালাল করেছেন। 

২। আল্লাহ পাক আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লায়কে 

সব নবীর ওপর এবং আমাদেরকে.সব উম্মতের ওপর মর্যাদা দান করেছেন । সে 
কারণেই শুধু আমাদের জন্যে গণীমত হালাল করেছেন. 

উপরোক্ত কারণ দুটোর বিশ্লেষণে এই দীড়ায় যে, আমাদের নবী সাাপ্রাু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেকার সব নবী (আঃ)-ই নিজ নিজ জাতির নিকট 
প্রেরিত হতেন । তাদের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয় । তাই তাদের মাঝে দু-এক বছরে 
হয়ত একবার জেহাদ-করতে হতো । তার ওপর সে সব জাতি ছিল সচ্ছল ও 
শক্তিশালী । জেহাদের লোক কিংবা তার উপকরণের কোনো অভাব তাদের ছিল 
না। কৃষি ওব্যবসা-রাণিজ্য তাদের এক সঙ্গেই চঈগত। তাই তাদের গর্ণীযতের 
প্রয়োজনও ছিল না। মূলত. আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তখন এটাই ছিল-যে, তাদের 
কার ভেতরে লারা রি ন নানার 2 চা 
00845584 858 1১ 

- পক্ষান্তরে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম যেহেতু 
সহগ্ বিশ্বের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন; এবং গোটা পৃথিবীর লৌকও অসংখ্য, পরত 
বন্ছজাতির _বিচিত্রমুখী মানুষের 'গাথে জিহাদের প্রপ্লোজনও অনেক: বেশি, অথচ: 
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মুসলমানদের সংখ্যাগৃত ও "আর্থিক দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট, একই সঙ্গে কৃষি'ও 
ব্যবসা চালানোও.ছিল তখন অসম্ভব, িইজাদনরনীরাভ ব্রার চিত্রা 
হলো। 

আরেক কথা, হর সারাহ আনাইহি-ওয়াসারাদ-এর উনমতদের দত্ত 
হলো সারা দুনিয়ার মানুষদের ইসলামের পথে আহ্বান করা। ফলে এমন সব 
জাতি ও গোত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল যাদের ভেতর খালেস নিয়তের 
লোক কমই ছিল। তাদের স্র্কে রাসূল সাললারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 
.-৮ 29৮০ 10452 4919৮ 
অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফার্সেক '্বারাশ এ দ্বীনের সাহায্য করেন। 
হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, ফাসিকরা ভু পার্থিব স্বার্থে জিহাদে অংশ নেয়, 
আর জিহাদের, ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত ব্যাপক হুওয়ায় সবাই তার. অন্তর্ভুক্ত হয়। 
কারণ, রা 
তাই হুযুর সাললান্াহু আলাইহি এয়াসাল্পায় বলেন $ : 


13:20৮488 
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অর্থাৎ আরাহ্‌ তাআলা বিশ্ববাসীর পরত দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি আরব ও. 
আজমের সকল নাফরমানের প্রতি নারাজ 'হলেন। 

এ ব্যাপক অনতুষ্টির কারণেই তিনি এটা অপরিহার্য করলেন, তাদের জান 
মালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে'যাক।'পরস্তু তিনি এটাও অপরিহার্য করলেন 
যে, তাদেন্ সম্পদের ওপর/জপরের.দরখলপারী :দিয়ে- তাঁপের/অন্তা্াহ সৃষ্টি করা 
হোক ষেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের নাকে 
র্ি্লি,চিহ-সম্থলিত উটনী হারাম শরীক্ষে' এ জন্যে কুরবানি করতে পাঠানগৈন যে: 
কাক্কেরদো অন্তরে যেন তীব্র অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয় । তেমনি ভিমি-তাদের থেজুরগুলো 
কেছুট 'জ্বালিঘে দিতে বললেন:যেন কাফেরদের মর্মজালা পেখা দেক্ট। এসব 
কারণেই-ক্ুরুমান পাকে এ উক্মস্চের-জন্যে গলীমাতের সম্পদ হালাল' কারী 
হয়েছে। চাঁছি এপ?) আত ভঁ518 2১ 

নাসেখ মাদনূখের অপস্প-্লফটিণউদাহরণ হলো এরই, ইল তে 
জেহাল্দির অনুমতি দেয়া-হয়নি "কারণ; খন ছুস্ীনদের' খেলাফত ছিল না;” 
ফৌজ ও অস্ত্র ব্যবস্থা ছিল মান-তিঃপর “যখন হযুর “সাবা লাহীহি- 
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ওয়াল্সাল্লাম হিজরত করলেন, মুসলমানরা এসে সংঘবদ্ধ হলো ও খেলাফত 
প্রতিষ্ঠিজ হলো এবং ইসলামের শক্রদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জিত: 
হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা এ নির্দেশ দিলেন £ 


০ 201 রঃ ছাল 25705 
8 ৮951 বনী ১ রে 
মা - 27৯ চিত 
অরধীৎ বরা নির্যাতিত তা জন্যে বৃদ্ধ 'করার অনুমতি দেয়া গেল এবং 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মজনুমদের সাহায্য করার সবিশবষ ক্ষমতা-বরাখেন। 
এ ধরনের উদাহরণ, সংশ্লিষ্ট নাসেখ মান্ুসুখ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেনঃ 
চিঠি তা হী কা) জিতটি টি পর্ণ তো ঠ পাঠিত পা 
- ৮8558 5৮-%৩৮ 4৮-51251 ৩০ ৮75 
অর্থ আমি যে আয়াত মানসুখ করি কিংবা বিস্ৃত করি, আমি তার চেয়ে 
উত্তম কিংবা তদনুরূপ আয়াতটি প্রদান করি । রি 
রি কথার্টি দ্বারা নবুওয়তের সাথে খেলাফতের 
যোগ. ঘটায়. যেদব বিধানের পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো বুঝানো হয়েছে -এবং 
কাটি উতর সে লাল 
ঘটেছে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।.. ৃ 


সত্ব 


অধ্যায়-৭৩ 


: জাহেলী যুণেরঅবস্থা ও রাসূল €দাঃ)-এর সহঙ্কার- 

»ঃআপনি মি রাুল বাহ আলাইহিখয়াসারাম: এর শরীআতার্ষে বুঝতে 
যাদের ভেতর তিনি প্রেরিত'ইন তারাই তার শরীআতের তিত্তি। তারপর“তাদৈর 
সেই অবস্থার সংক্কার পন্ধতি-বিশ্লেষণ করুন যা' ছিল 'উক্ত' শরীআতের লক্ষ্য; 
89745788815 
21 
হর মাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম -প্ররিভ'হুন। উদ্দেশ্য হলো, সেই হীন. 
হারীভফর, রিকূজানুর:রুরা,$ আর আসল উক্ছুল্য ফিরিয়ে জানা! (7: 
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উনি ১০১ 
০. ০১0 গর 

নিতো নহি তখন 
অপরিহার্য হচ্ছে..এ স্বীনের সূলনীতিগুলো সর্বজন: স্বীকৃত. ও-নতার পদ্ধতি 
সুনির্ধারিত হবে । তা এ জন্যে যে, যখন কোনো নৰী এমন কোন্টো-জাতিরকাছে 
প্রেরিত হয় যাদের ভেতর সঠিক রীতিনীতি চালু-ঞাকে,. তখন তা.পরিবর্তন করা 
অর্থহীন হয় । বরং সেগুলো চালু রাখাই জরুরি হয়ে যায় । কারণ €সগুলো তাদের 
10558 
করা যায়। 
নু না ইটা রানির উর রাড 
ওয়ারিশী সূত্রেই চালু ছিল। এমনকি আমর- ইবনে লুহার সময় পর্যন্ত স্লেই 
শরীআত যথাযথ ছিল । উক্ত ব্যক্তি এসে তার কতিপয়-ভুল্সিদ্ধান্তের-আধ্যমে 
স্ঞাত্ে।রিকৃতি সৃষ্টি. করল। সে নিজে ভ্রান্ত ছিল ও 'জাতিক্কে বিভ্রান্ত ররল-1-সৈ 
কুম্সংস্কার, চালু করল-। ফুলে তখন দ্বীন বিকৃত হলো এব সত্য. ও মিথ্যান্ত মিশ্রণ 
ঘটল অবৰশেয়ে সাপ অজ্ঞতা ও-শিরুক কুফরীর অন্ধরারেডুকে খেল । অ্বতঃপর 
পাঠালেন: উদ্দেশ্য হলো, তাদের বিকৃতি ও বিদ্যুতিব্র সংশোধন: ও সত্য:দ্বীনকে 
স্মঠিক অরস্থায়তখুনজীবিন দান। হুমূর সাল্লাল্লাহু: আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের 
শরীআতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তাদের ভেতর ইসমাঈন : (আঃ)-এর 
শরীআদের-ষা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, মন্য কথায়: আল্লাহর, দ্বীনের যা কিছু নিদর্শন 
বাকি,ছিল, তা.তিনি, বহাল, রাখলেন 1 পক্ষান্তরে যত সব বিরৃতি-বিত্যুতি, শিরক, 
কুফর, ফিডার ফাসাদ ইতনদিংজাতেনসৃষ্টি হয়েছিল তা সূরহ: খত করলেন 
সেগুলো যে মিথ্যা ও বাতিল তা প্রমাণিত করে সীল'ষেরে দিলেন। উপা্গনা 
ইত্যাদির ভেতর যে ক্রটিবিচ্যৃতি দেখা. দিয়েছিল. তান্র যথাষণ্ধ মর্যাদা ও 
রীতিনীতি শেখানো হলো । ফলে সেক্ষেত্রের কুসংক্কারও দূর হলো । অসামাজিক 
বিভিন্ন কুসংস্কারের ধদলে ভালো রীতিনীতি চালু করা হলো'। নবীশূন্য যুগগুলোয় 
আল্লাস্র দ্বীন পুর্নতু পেল এবং তা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত.হলো। '. * 
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হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুগেও 'জাহেলরা 'এ কণ্মীঃমেনে 
চলছিল যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নবী প্রেরিত হন। তারা ভালো কাজে 
পুরস্কার ও মন্দ কাজে শাস্তি লাভের ব্যাপারটিও মানত । তারা পুণ্যের বিভিন্ন 
শ্রেণীবিশ্যাসেও বিশ্বাসী ছিল । তাছাড়া সমাজবন্ধ জীবনের বিভিন্ন স্তরের 
কল্যাণ_অকল্যাণের বিধি দিষেধের ব্যাপার সম্পর্কেও তারা সচেতন ছিল" জাতীয় 
তাহজীষ তামাচ্দুন নিয়েও তাঁদের চিন্তাভাবনা ছিল । আমি. যে বলে এসেছি, 
টানে ছিযুতাকো নাহি! জাতির বটি রগি 
নম্ন.। সেই ফেঞ্চা দুটো এই £ 

বীর দাজহা বহার রানের 
থাক ছিনভিনররে তারিন নিন 
দ/85858588775717408 
০5578751557587 

পক্ষান্তরে; অভি নিব দে নাদের রকানো তি 
জলির দেখার ভাইভা সব নোলক নাকের 
জন্যে গা অর্পরিহার্যা তারা না-কারো অনুগামী হতো' আঁর না' কৌনোীনি 
প্রবর্তকের”আগমন:বার্তা তারা. মেনে নিত? তাপ্া এসব ব্যাপারে নিজ সংশয় 
নিয়ে ডুবে থাকত । সাধে লাখে তারা ধর্মানুসারীদের ভয় করত 1-সমাঁজ তাদের 
খায়াপ-তাবৈ। তাঁদের ধর্মদোহী ঘোষণা করে । সমাজের লোক মনে করত, তারা 
ধর্মটণ- খুক্ত' লোক 1“তাই ' সরাই তাদের "খারাপ ভাবত ও” অপছন্দ' করত । 
57755554754 
কিছু ছিল না? ২... 7৩৩ ২ উঠত 
“৭ ই৭রজাহেল ও পাকে শ্রেনী তারা ্থীনের দিকে খুলে তাকিয়েও 
গ্লেখে না তা নিয়ে তাঁদের কোনো সমাথাব্যহাও নেই: কুরায়েশ ও তাদের 
আপগাটের গোরওলোর এ সির লোকনবধেই ছিল কারণ দীর্ঘকাল তাদের 
589 7578 1, 

দের পার্কে আল্লাহপাক বলেন ৮88-8 


ডং 2৮ করবে পা. পু ঠাক তে তত ৮. এ 


লা ৯ ৮2539 রর 65 
নর্থ ভুফিণযেনভাদের সতর্ক কর. ফের কাছে কোনো সঙতর্ককারী 
আসেনি । অবশ্য তারা এরূপজাহেল ও উদাসীন নয় যে, সত্য দ্বীনের ডাক এলে 
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85977755485 
অজ্ঞুহাত শুদ্ধ করা যাবে না .. 

জারীর কির এ রনির নি আসমান জমীন ও 
তার ভেতর যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহ তাআলা একাকী সৃষ্টি করেছেন। 

তেমনি সৃষ্টি জগতের যত বড় বড় ব্যাপার ও তার পূর্ণ ব্যবস্থাপনাও শুধু 
তারই দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ সবের ভেতর তার কোনো শরিক নেই। তার হুকুম 
কেউ অমান্য করতে পারবে না। তাঙ্ছাড়া তার ফায়সালাও কেউ বদলাতে পারে 
না। অবশ্য তার-সে-ফায়সালা যদি চূড়ান্ত ফায়সালা হয়। 

তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ 


40 পা বা? 250175451 ভি 

... সবর্থাৎ তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? 
তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ । 
তেয়নি অন্যত্র তিনি বলেন £ 


711 


- ০৮১০ ১ 3: 


অর্থাৎ বরং তোমরা তাকেই তো ডাকবে, 
জনা আল্লাহ পাক বলেন £ 


৮0? (টি তা তি পার্টি 


এ ্ পির 
লন 
অবশ্য যিন্দিক বা ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা বলত, ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের মধ্য 

থেকে কতিপয় বিশিষ্ট ফেরেশতা ও আত্মা বড় বড় ব্যাপারগুলো ছাড়া বিশ্ববাসীর 
ষ্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে "থাকে | যেমন উপাসনাকারীদের অবস্থা শুধরে 
দেয়া । বিশেষত তারা উপাসকদের নিজোদের সন্তান-সম্ততিয় ও ধন-সম্পদের যে 
কোনো সমস্যা দূর করে থাকে । » | 

. তাব্া সেসব ফেরেশতা ও আত্মাদের বাদশাহর আমত্যবর্গের সাথে তুলনা 
দিত। সভাসদদের ভিতর যার বেশি সম্পর্ক বাদশাহর সাথে থাকে, সে প্রজাবর্গের 
ওপর তত বেশি দায়িত্ লাত. করে । আল্লাহর দরবারের ব্যাপারও সেরূপ । তাদের 
এ ভ্রান্তির উৎস: হলো শরীআতের 'এবক্তব্য যে, সাধারণ কার্যাবলি বাস্তবায়নের 
দায়িত্ব ফেরেশতাদের ওপর অর্পণ রুরা হয়েছে এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের 
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প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয় । অথচ পার্থিব একটা ব্যাপার থেকে অপার্থিব 
05555555554 
দিল। 

হার হার তার 
কাজ অশোভন ও অনুপযোগী তা থেকে তাকে তারা মুক্ত ও পবিব্র-ভাবত। 
তেমনি তার নামাবলির ক্ষেত্রে ইলাহদের সংযোগকে তারা অবৈধ ভাবত । কিন্তু 
তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসী হবার ফল এই দীড়াল যে, তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর 
কন্যা সন্তান ভাবত। পরস্তু তাদের ধারণা, তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে সৃষ্টি 
জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করেন । তারা রাজা-বাদশাহদের গুগ্তচর নিয়োগ ও 
তাদের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহের উপর কেয়াস করে. এ জ্রান্ত. বিশ্বাসের শিকার 

জাহিলদের ভেতর এ ধারণাও বিরাজ করত যে, আল্লাহ তাআলা কোনো 
কিছু সৃষ্টি করার আগেই তার দ্বারা ঘটিতব্য সব কিছু নির্ধারণ করে থাকেন। 
হযরত হাসান বসরী রেহঃ) বলেন, জাহেলী যুগের লোকদের বক্তব্য ও কাব্যে 
তকদীর বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ 'মিলে। এ কারণেই শরীআত সে বিশ্বাসকে 
আরও মজবুত করে দিয়েছে । ূ 

জাহেলী যুগের লোকের এও এক বিশ্বাস ছিল যে, উর্ধজগতে এমন এক 
নিদিষ্ট স্থান রয়েছে যেখান থেকে পর্যায়ক্রমে ঘটনাবলির বিকাশ ঘটতে থাকে। 
সেখানে ফেরেশতা ওলি-আন্লাহ-ও রুযুর্গদের দোআর বিশেষ প্রভাব দেখা দেয়। 
অবশ্য সে প্রভাবের স্বরূপ তাদের জানা ছিল না.। তাই তাদের ধারণা এটাই সৃষ্টি 
হলো যে, বাদশাহর সভাসদের সুপ্রারিশের যেরূপ ফল দেখা দেয়, এ ক্ষেত্রেও 
তাই ঘটে থাকে। 

জানিনা রিটা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের 
জন্যে ভালো ৪ মন্দ কাজের সীমানা নির্ধারণ করে রলে দিয়েছেন, এগুলো বৈধ ও 
এগুলো অবৈধ। এ কারণে তিনি পুরস্কার ও শাস্তির' ব্যবস্থা রেখেছেন। ভালো 
কাজে ভালো ফল ও মন্দ কাজে মন্দ ফল পাওয়া যাবে । তারা এও জানত যে, 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । আল্লাহর 
নির্দেশে তারা. দুনিয়ার কার্যাবলি তদাররী করেন। তারা কখনো আল্লাহর 
নাুরমানী করেন মা এবং তাদের যা নির্দেশ দেয়া হয় তা পালন করে 'থাকেন। 
খানাপিনা; পেশাব-পায়খানা, কিংবা বিয়ে-শাদীর কোনো ব্যাপারই তাদের 
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প্রয়োজন হয় না । এমনি যে সব ফেরেশতারা কখনো কখনো বুকুর্গানে দ্বীনের 
সামনে আত্মপ্রকাশ করে সুসংবাদ শুনান- 'আল্লাহ তাআলা কখনো বা নিজ 
কাছে ওহী-পাঠান, এবং তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। নবীর আনুগত্য. 
বান্দাদের জন্যে ফরজ করা হয়। তার আনুগত্য ছাড়া, কোনো উপায় থাকে না। 
তার থেকে কেউ পালিষে বাচতে পারে না । জাহেলী যুগের লোকের এ বিশ্বাসও 
ছিল যে, সর্বোচ্চ পরিষদ ও আরশবাহী ফেরেশতার অস্তিত্ব বিদ্যমান । তাদের 
ভেতর এ নিয়ে বেশ আলোচনাও হতো ।. 

. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ): থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইয়া ইবনে আবু সামেতের দুটো চরণের সত্যতাকে 
মেনে নিয়েছেন। তা হলো এই £ 


একি ০৯১ ০ ১55 ৩৯০ 
সত সি এটি 7788, ০3 
অর্থাৎ মানুষ ও বড় তার ডান পায়ের নিচে অবস্থিত । শকুন তার এক পা ও 
বাঘ অপর পা পাহারা দিচ্ছে। ' 


হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতায় এ চরণ দুটো শুনে 
বললেন, 74734 


টির | ১০৭ 0241 

উনি রড জাম ভারাদানির নিন 
টানার তা জলির দিদি লারর নাতি ভারি 
থেরে. আত্মপ্রকাশ করে। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বললেন_ উমাইয়া সত্য-বলেছে। 
এ কথার ব্যাখ্যা হলো এই যে, জাহেরী যুগের লোকের এ ধারণা ছিল যে, 
সে মানুষের জন্যে সুপারিশ করে । অপর জনের সূরাত ষাড়ের। সে চতুষ্পদ 
জীবের জন্যে সুপারিশ করে । তৃতীয়জন শকুন রূপধারী সে পাখ-পাখালীর জন্যে 
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সুপারিশ করে । চতুর্থজন বাঘরূপ ধারী । সে হিংস্র জীবের জন্যে সুপারিশ করে। 
শরীআতও এর কাছাকাছি ধারণা দিয়েছে। অবশ্য তারা তাদের ওউল নাম 
দিয়েছেন। তার শাব্দিক অর্থ দীড়ায় পার্বত্য মেষ। তা এ কারণে যে, মেছালী 
দুনিয়ায় তাদের সেইরূপই দেখা যায়। এ সব ধারণা তাদের জাহেলী যুগেই 
বিদ্যষান ছিল। তবে তাদের ভ্রান্তি এটাই ছিল যে, তারা পার্থিব ব্যাপার দিয়ে 
অপার্থিব ব্যাপারের ধারণা গ্রহণ করত। বিদ্যাগত বস্তুর সাথে তারা কল্পনার 
সর্থমশ্রণ ঘটিয়ে ব্যাপারটি গুলিয়ে ফেলত 

যদি আমার উপরোক্ত আলোচনায় আপনাদের কোনো সংশয় দেখা দেয় 
সত্যজ্ঞান যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সেগুলো দিয়েই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে 
দলীল পেশ করেছেন। পরক্তু সেগুলোর ভেতর যা কিছু গোলমেলে জিনিসের 
সংযোগ ঘটেছিল সে সব তিনি দূর করে দিয়েছেন। বিশেষত সে সব লোক যখন 
কুরআন নাযিলের ব্যাপারটি অস্বীকার করছিল তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন- 
মুসা যে কিতাব নিয়ে এল, বল, তা কে নাধিল করেছে? 

তেমনি তারা যখন প্রশ্ন তুলল, এ কেমন নবী, যে খায়-দায় আর হাট 
বাজারে যায়? আল্লাহ পাক তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাবে 
বলতে বললেন- আমি তো কোনো নতুন নবী নই। 

এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। তাতে জানা যায়, যদিও মুশরিকরা 
সরল পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তথাপি তাদের ভিতর যেটুকু 
সত্যজ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই তাদের সামনে দলীল পেশ করা হতো । তাদের 
মনীষীদের বক্তব্য লক্ষ্য কর। কিস ইবনে যায়েদা ও যায়েদ ইবনে আমর ইবন্দে 
নোফায়েলের বক্তব্য এবং আমর ইবনে লোহার কবিতা পর্যালোচনা কর । তাহলে 
দেখতে পাবে, আমি ঘা বলেছি ভাতে তার প্রমাণ রয়েছে। তাতে গভীরভাবে দৃষ্টি 
দিলে দেখতে পাবে; তাদের বুযুর্গ ও মনীষীরা পরকাল ও তার সংর 
ফেরেশতার ওপর বিশ্বাসী ছিল এবং তারা একত্ববাদও মানত । যায়েদ ইবনে 


1৯৮1১ ০০ এ০১৮৩ ৯১ ০০1৪ ০১০৮০ ৬১৮২৪ 
অর্থাৎ তোমার বান্দা গোনাহগার এবং তুমি প্রতিপালক, প্রভু । মৃতরা ও 
মৃতদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তো তোমারই ক্জায় .রয়েছে। 
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. অন্যত্র তিনি লিখেন ঃ 
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অর্থাৎ প্রক প্রভু মানবে, এনা হাজার প্রভু? দ্বীনের কাজ যদি বিভিন্ন হাতে 
বিজ্ুক্ত থাকে তা হলে-তা-দ্বীন”থাকে?' আমি লা ও ওজ্জী সব ছেড়েছি। বিচক্ষণ 
ও ঠানী ব্যক্তিরা এটাই করে থাকে'। উমাইয়া ইবনে আবি ঈসিলতের ব্যাপারে 
রাসূল সাললপ্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ০০০৬ 
তার অন্তর ঈমানদার হয়নি।' 

এসব কিছুই তারা হযরত ইসমীঈল (আঃ)-এর ওুয়ারিস:হিটৈধে পেয়েছিল। 
পরত তার 'সীথে আহলে 'কিতাবদৈর' সংশ্রবজাত কিছু ধ্যান-ধারণা সংযুক্ত 
হয়েছে তারা সএঁকথা খুব ভালোভাবেই জানত, মানুষের পূর্ণতা আসে তার 
প্রতিপালকের কাছে পূর্ণ আত্মস্র্পণে এবং সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহর' ইবাদতে 
নিবৈদিত্ঠ থাকায় ।”পবিব্রতা অর্জন, স্ত্রী সংগমে গোসল জরুরি হওয়া সর্বদা 
তাদের ইবাদতপূ্ণ কাজ ছিল। তেমনি খাতনা করা সহ সবধরনের স্বাভাবিক 
মানরীয় গ্ীতিকে তারা ইধাদততুল্য ভাঁষত।” মা 

তাওরাতে আছে, আল্লাহ তাআলা খাতনাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার 
বংশধরদের জন্যে একটি নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মাজুসী , ইয়াহুদি ও 
অন্যান্য ধর্মাবলমবীরাও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে ওযূ করত। আরবের ধর্মবেত্া 
মলীবীদের ভিড এক ধরনৈর ওযু চালু ছিল। এমনকি বিশেষ ধরনের নামায 
বা উপানা পদ্ধতি “ছিল। হযরত আবুজর (রাঃ) হুযুর সাললাাই আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর: দ্েঁদমতে হাজির ইওয়ার তিন'বছর আগে থেকেই নামায 
পড়তেন তেমনি কিস্স ইবনে যায়দা আয়াদীও নামায পড়তেন। ইয়াহুদি, মাজুসী 
ও আরবদের ভেতর নামাযের মতোই আনুগত্য প্রকাশের কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট 
ছিল। বিশেষত সিজদা, পরা্থনা ও জপ্না অবশিষ্ট ছিল। তাপের ভেতর যাকাত, 
য়েহমানদারী, সারের আপ্যায়ন, দীন-দরিদ্রের দান-খয়রাত, মিসকীন- 
ইয়াতীমদের সাহাধ্য সহায়তা, আত্মীয়-স্বজনের খৌজ খবর নেয়া, হকদারদের 
হক আদায় ইত্যাদি প্রথা চালু ছিল। সেগুলো তাদের কাছে প্রশংসনীয় কাজ ছিল 
এবধতা করাকে পুণযবান ও কামেল্‌ লোকের লক্ষণ বলে ভাবত... রর 
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হযরত খাদিজা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে কখনো লান্থিত করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের-”খ্বোজ. নেন, 
টিরিনানরহরের। ১579 75558 
আদয়ি করেন ।" 

পা 7 লি টিলার পা 
কুরায়েশরা. হ্বাহেলী যুগে আশুরার, রোযা রাখত.ও. মসজিদে ইতেকাফ. করজু। 
হযরত উমর. (রাঃ) জাহেলী যুণে. ইতেকাফের স্থান্নত করেছিলেন,। সেমতে 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি. এ ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাপ্াম+্এর 
কাছে অভিমত চেয়েছিলেন। আস ইবনে ওয়ায়েল মৃত্যুকালে -ওসিয়াত- কৰে 
গেছেন, আমার মৃত্যুর. পর-এত্জন ক্রীতদাসকে.যেনআজাদ ক্রা.হয়। ২... 

. ঘোটকথা, জাহেলী যুগের লোকেরা বিবিধব্ধপ -সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর্ত.। তাদের..বায়তুল্লায় হজ্ব -. আল্তাহর 
নিদর্শনারল্ির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সম্মানিত মাসগ্লোকে র্যা দানের 
ব্ঃপার তো, সবারই জানা কথা । তারা. দোয়া-কাল্লায্ -আর তাবীজ-তুয়ারেও 
অভ্যস্ত ছিল। অরুশ্য তাদের এ সবের ভেতর শিরক ঢুকেছিল। তাদের ভেতর, 
জীব-জানোয়ারের গলায় ছুরি চালিয়ে জরেহ করা.ও.উটের গ্র্দানে তীর-মেরে 
জবেহ করার পদ্ধতিও চালু ছিল। তারা ফাঁস লাগিয়ে পণ্ড জবাই করত.না এবং 
পেট ফেড়ে উট জবাই করত না। তারা হযরত উরুরাহীম (আঃ)-এর যেটুকু দ্বীন 
তখনো অবশিষ্ট ছিল তা পালন করত,। তারা স্ব্যোতিযু বিদ্যা, মানত্র না। প্রকাশ্য 
্য়োজনীয়, ব্যাপার. নিয়ে তারা ব্যাপৃত থাকত.এবং জ্োতিবি্ানের সুক্ষ 
কায়ূ-কারবারের তারা ধার ধরত না। ভবিষ্যৎ জানার জন্যে তারা সত্য স্বপ্ন ও 
নবীদের সুসংবাদের ওপর নির্ভর করত। তবে তাদের ভেতর তীর মেরে বা.এ 
ধরনের অন্যকিছু করে কোনো কাজের শুভাশুভ্‌ নিরণযবর ্দ্ধতি চালু ছিল । অরণ্য 
তারা জানত যে, এ সুবের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। রা 

হুযুর, সারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের, ভেতর হয্রত ইবরাহী 
(আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ছবি দেখতে পেলেন এরং এও দেখলেন 
যে, তাদের হাতে তীর রয়েছে তখন তিনি রলল্লেন, এরা.জানে,যে*তারা কানা 
তীর মেরে ভাগ্য নির্ণয় করতেন না। .. | 

বলী ইসমাঈল আমর ইবনে লৃহার পূর্ব পর্বত ইসমুঈল আ$-এর দীনের 
ওপর পুরোপুরি বহাল ছিল। আমর ইবনে লুহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম্চএর জন্মের প্রায় সাতাশ রছর আগে জন্মলাভ করে। তাদ্ধের ভেতর 
খানাপিনা,-লেরাস, পোশ্বাক, মেহুমানদারী, ওলিমা, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, শোক 
পালপন, ক্রয়-রিক্রয়, ও লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে স্থায়ী পদ্ধতি চালু ছিল। তা 
কেউ লঙ্ঘন করলে,নিন্দনীয় হতো। | 

তারা মুহারামাত. তথা মা, বোন, কন্যা ও তাদের সন্তানদের বিয়ে করা 
হারাম ভাবত। জুলুম-অত্যাচারের জন্যে নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যেমন 
কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি ব্যভিচার ও টুরির জন্যেও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাদের 
ভেতর কলোমান.ও প্াব্রসিয়ান সভ্যত্রা ও সংকৃতির জ্ঞানও-বিদ্যমান ছিল । কিন্ত 
তারা পাপাছারী হয়ে গিয়েছিল । একে অপরকে আটক করা. ও লুটপাট করার 
মতো নিষ্থীড়নমূলক কাজ চালু হয়েছিল ।-র্মতিচার, অবৈধবিয়ে ও.সুদ ব্যাপকতা 
লাভ. করেছিল ।. তারা নামায ও জ্রিকির-আজরার বর্জন, করেছিল।. অ্বুতঃপর এ 
কাজ দুটো প্রুরোপুরিই ছেড়ে দিল। - 

শেষে তাদের ভেতর নবী করীয়সারাতাহ লাই, ়সারাম প্রেরিত 
হুন (তাদের অবস্থা:তখন অনুরূপ ছিল। তিনি তার. জাতির কাছে যা কিছু ছিল 
সব. পর্যবেক্ষণ-করল্েন। দ্বীনের টুকু যথাযথ. পেলেন ত্তা ঠিক. রাখলেন। 
সেগুলোর ওগুর বহাল থাকার জন্যে তাদের তাগাদা দিলেন তিনি সেগুলোর 
উপায়্উপরুরণ, শর্ত ও অবয়ব নিয়ম: অনিয়ম, অপরিহার্ষতা ও অবকাশ, ওয়াক্ত 
ও স্থায়া_ ইতি শিখিয়ে দিয়ে আদের-ইরাদতগুলো-বিধিরদ্ধ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত. 
করলেঙ্গ। €তমলি, নিয়ম পদ্ধতি “নির্ধারণের ফলে তা বর্জনের "পার স্তর, ও 
বিন্যাস করেছিলেন । দণ্ডবিধি জারি করলেন ও কাফফারা জরিমানার.পদ্ধতি. ও 
পরিমাণ বলে দিলেন । আশা ও আশংকার,দিকপ্ুলো বর্ণনা করে দ্বীন পালন করা 
তাদের জন্যে সহজ করে দিলেন পাপের পঞথ বন্ধ করে. পুণ্যের পথ উনুক্ত করার 
জন্যে উৎসাহ ব্যঞ্ক বশী নিয়ে তাদের দ্বীন অনুসরণের প্রেরণ ৃষ্টি করলেন। 
লৈগুলো তাদের কাছে তাদেরই পর্বের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে 
এমনভাবে পেশ করলেন যা গ্রহণ করা তাঁদের জন্যে সহজ ইয়। তারা যেহেতু 
দ্বীনে হার্নীফের দাবিদার ছিল: তাঁই সেই 'দ্বীনে হানীফের সংস্কার ও উন্নয়নের 
যথার্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালালেন। তার ভেতরে যে সব বিকৃতি ও বিচ্যুতি 
ঢুকেছিজ তিনি স্েগুপ্লোর সংফক্রে-সাধন, কররন্েন্ত॥ এভাবে তিনি সেই যিল্লাতে 
হ্রলীফক্ই।সকল্প হীনের উপূর.বিজষ্ী করার 'স্লাধনায়.নিয়োছ্ছিত হুলেন। তাদের 
ভেতর থেকে 'সব্কুসংক্কার ও, পাপাচার দূর কুরে.তিনি তাদের শ্রোতা 
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জাতিতে পরিণত করলেন। এমনকি তাদের তিনি এক সুসংবদ্ধ রীষ্ট্রব্যবা্থা 
খেলাফত কাযেম করে দিলেন। তার মাধ্যমে তিনি অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে” 
নিজ সহচরদের নিয়ে জেহাদ শুরু করলেন। এভাবে অবশেষে আল্লাহু পাকের: 
ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। যদিও তা মেনে নেয়া কাফেরদের জন্য কষ্টকর হলো। কোনো” 
কোনো হাদীসের আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলৈছেন ৪ আমাকে 
সহজ ও সুস্পষ্ট দ্বীনে হানীফ দিয়ে পাঠানো হয়েছে! .. 
হাদীস ঃ 0 50252842015 ১24 
“সামহা” শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তাতে কষ্টকর কৌসো সট্রাদত নেই! 
মানে পাদ্রিরাঁ সেরূপ কষ্টকর ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে, মূল দ্বীনে তা টাই । পরক্তু 
তাতে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অবকাশ ও বিকল্প রয়েছে। ফলে দুর্বল, 
সক্ষম, ব্যবসায়ী ও অবসরপ্রাপ্ত সবাই সহজে সে দ্বীন অনুসরণ করতে পারে । 
“হানিফিয়া' শব্দের তাৎপর্য' হচ্ছে, হযরত 'ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত 
তাঁর কাজ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রতিষ্টির্তকরা ও শিরকের নমুনাগুলো 
নিশ্চিহ্ন করা। তেমনি তার মধ্যকার বিকৃতি, বিচ্যুতি এবং কুসংস্কার বিলুপ্ত করা। 
“বায়রা' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, সে দ্বীনের প্রকৃতি, কলা-কৌশল' ও 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট । সামান্য চিন্তাঞ্ভাবনা করার ক্ষমতা: ও অবকার্শ 
যার রয়েছে সে নিঃসন্দেহে তা মেনে নেবে । তবে শর্ত এই-যে- তার বিবেক সূস্থ 
রিতার নিতি মুত জোন না 
আল্লাহই সর্বজ্ঞ । ই ০ ৮ মর দলা 
ফআধ্যায়*৭৪ €-.. মারের 
দীস থেকে সী বিধান উন নী" 
উলূমে নববীর শ্রেণীভেদ্ £ একথা সু যে, নরী ক্রী় সালা 
আলাইহি ালাললম থকে যা ক রত হয়ছে ডে ও 
৫৮১৭৮২81571 
বলেনঃ ৰা তায় 
095 248 94561220443 ওল রঃ 
- হত রদ লো নী কাই 
বারণ ধরে তা থেকে বিরত থাফ। উপরোক্ত ব্যাপ রগুললোর 
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হুজ্জাতুল্লাহিব বালিগাহ ১১১. 
জ্ঞান ও এঁশী বিস্ময়কর কার্যাবলি অন্তর্তৃক্ত।. সব জ্ঞান কেবল ওহীর মাধ্যমেই 
অর্জিত হয়। শরীআত, ইবাদত, পদ্ধতি অতীত ইবাদতের পদ্ধতির সাথে তার 
সামঞ্জস্য বিধান ও অভ্যতা সংস্কৃতির রীতিনীতিগুলো-তার অন্তর্ভুক্ত । এ-সবের 
কিছু ব্যাপার ওহীর মাধ্যমে পাওয়া গেছে এবং কিছু ব্যাপার ইজতেহাদের মাধ্যমে 
অর্জিত হয়েছে। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজতেহাদ ওহীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে 
থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে ত্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছা থেকে মুক্ত ও পবিত্র 
ব্েখেছেন। তার জন্যে এটাও জরুরি নয় যে, তিনি কোনো এশীবাণীকে ভিত্তি 
করে ইজতেহাদ.-করবেন। কিছু লোক সেটাই ভেবে থাকেন। বরং সাধারণত 
এটাই হয় যে, খোদাতাআলা তাকে শরীআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শরীআতের 
মৌল বিধানাবলি ও তার প্রয়োগের সহজ পদ্ধতি জানিয়ে দেন এবং তিনি তারই 
আলোকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যাপারেব্র বিশ্লেষণ প্রদান ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে 
থাকেন। 

উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর ভেতর সাধারণ প্রায়োগিক কৌশল ও পরিস্থিতি 
পরিবেশ বিবেচনাও শামিল রয়েছে। অবস্থাভেদে যে কোনো সময় বাবস্থা নেয়া 
যাবে, কোনো সময় সীমা তাতে নেই । যেমন শিষ্টাচার ও অশিষ্টাচার। সাধারণত 
তা ইজত্হোদের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হয়। আল্লাহ পাক যেহেতু তাকে মানব 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দান করেছেন, তাই তিনি মাথা খাটিয়ে কোন ব্যাপার 
কখন শিষ্টচার আর কখন কোন ব্যাপার অশিষ্টাচার বলে বিবেচিত. হবে তা তিনি 
উদ্ভাবন করে বলে দিয়েছেন এবং তার জন্যে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। 

সে সব ব্যাপারের ভেতর আমলের ফজিলাত ও আলেমদের মর্যাদাও 
অন্তর্ভুক্ত । আমর ধারণা মতে তার কিছু এসেছে ওহীর মাধ্যমে ও কিছু এসেছে, 
ইজতেহাদের মাধ্যমে। এসব কানুনের আলোচনা আগে করে এসেছি। এ 
শ্রেণীরই আমি বিশ্লেষণ প্রদান ও সবিস্তার আলোচনার ইচ্ছা রাখি । 

দুইঃ এ শ্রেণীর ব্যাপারগুলোর সাথে রিসালাতের প্রচার প্রসারের কোনো 
সম্পর্ক নেই। ৯ 52 


তীর বোর শপ 9৮৬০ 


নি টি ০০৮85 9:50 9 ছা 


24 ৮টি ঠ ০2৮76 ৮ 


কি (55/০৮৮ ক ০131). 
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১১২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


“নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ । যখন আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপায়ে 
কোনো:নির্দেশ দেই, তা গ্রহণ কর। আর যখন আমি নিজের তরফ থেকে 
তোমাদের কোনো কথা বলি, তখন তা একজন ্বানুঘ হিসেবেই বলি। 

খেজুরের ফলন বৃদ্ধির জন্যে পুরুষ গাছ ও নারী গাছ জুড়ে দেয়ার ব্যাপারে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরামর্শ সম্পর্কে বলেন ঃ সেটা ছিল 
আমার ব্যক্তিগত ধারণামাত্র । তোমাদের সে ধারণা অনুসরণ জরুরি নয় ৷ তবে 
আল্লাহর তরফ থেকে যখন কিছু বলি তখন তা মেনে চল। কারণ, আল্লাহর 
ব্যাপারে আমি কখনো স্ভুল ঘলি না।” 

এ শ্রেণীর কার্যাবলির ভেতর চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যতম । এ ব্যাপারে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে 8 “যে কালো ঘোড়ার 
কপাল সাদা তা অবশ্যই রাখবে ।” তীর এ নির্দেশের সনদ বা দলীল হলো অভিজ্ঞতা । 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত হিসেবে নয় বরং অভ্যেস বশত 
যা করতেন তাও এর অন্তর্ভৃক্ত। তাও আবার তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেন না, 
মাঝে মাঝে ঘটনাচক্রে করে থাকেন। 

এ শ্রেণীর ধ্যাপারগুলোর ভেতর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
সঙ্গী ও পাড়াপড়শীর সাথে যে সব আলাপ আলোচনা করতেন সেগুলো অন্তর্ভুক্ত । 
যেমন উম্মে যুরআর হাদীস ও খুজাফার হাদীস। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত 
(রাঃ) এ কথাই বলেন। যখন তার কাছে কতিপয় লোক এসে বলতে লাগল, 
আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনান। তখন 
তিনি বললেন £ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পড়শী ছিলাম। 
যখন তার ওপর কোনো ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি আমাকে ডাকতেন । আমি 
এসে তাকে ওহীটি লিখে দিতাম । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
অভ্যেস ছিল, যখন আমরা পার্থিব কোনো ব্যাপার আলোচনা করতাম, তখন্‌ 
তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় যোগ দিতেন । যখন আমরা পারলৌকিক 
ব্যাপারে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে ব্যাপারেই কথা 
বলতেন। যখন আমরা খানাপিনার আলোচনা উঠাতাম, তিনিও তাতে অং্‌ 
নিতেন। আমি তাই হুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর সবগুলোই 
বর্ণনা করুব্ু।॥ .. --.. পালাবে রে 

এ শ্রেণীর ভেতরে সে ব্যাগারও রয়েছে যা হুর সাললা্লাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, সাময়িক -ক্রোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে ফলপ্রসূ উপায় ভেবে 
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হজ্জাতুল্রাহিল বালিগাহ ১১৩ 
করেছেন। তার উদাহরণ ইচ্ছে শ্রই- “যেমন ফোনো বাদশাহ তার সন্য সারিষন্ধ 
করলেন। তার জন্যে তিনি কোনো চিহ্ন বা' নিশানা নির্ধারর্ণ করলেন। হযরত 
উমর ফারুক রোঃ) তাই বললেন- “তাওয়াফে 'আমাদের প্লমল করার কি 
দরকার? আমরা তো এটা তাদের" দেখাতাম, আল্লাহ ষাদের ধ্বংস করেছেন: 
তাই তিন্নি ভয় করতেন যে, টিাহররজিরা ব্রুস 
যখন আবার এটা জরুরি হয়ে যায়। 

মুলত বেশ কিছু বিধান এ রস অন্ত হেন হর সারাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন_ হারাছি হার কির সে" তার 
আসবাবপত্ত্রের মালিক বিধায় সেই তা নেবে” . 

ইরাদ ভালাইহি ওরসটাদানে ভর নালি বীনা তাও 
এ শ্রেণীভুক্ত। তাতে তিনি সাক্ষী ও শপথের ওপর "নির্ভরশীল ছিলেন। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ উপস্থিত 
ব্যক্তি যা দেখে অনুপন্থিত ব্যক্তি তা দেখে না।” 


না অধ্যায়-৭৫ রর 

মুসলেহাত ও শরীআতের পার্থক্য 
জেনে নিন, শরীআত প্রণেতা আর্মাদের দু ধরনের শিক্ষাত কল্যাণ দান 
করেছেন যার বিধি-বিধান ও মর্ধাদা ভিন্ন ভিন্ন। তার ভেতর একটি শ্রেণী হলো 
সেই শিক্ষা যা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশোভিত করে। মানে, তা হচ্ছে ফ্যাষাদ 
নির্ণয় ও তা সংশোধনের শিক্ষা । আর তার এভাবে বাস্তবায়ন ঘটাতে হুবে যাতে 
ভরত তরল 

দূর করা চাই। 

্ সুলত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সাঙগাজিক নিয়মনীতি ও রস বিধিবিধান 
: সম্পর্কে শরীআত প্রগৈতা কৌনে। ধরাবাধা হুকুম-আহকাম-বিন্্তণকরে যাননি । 
* তিনি কোনো অস্পষ্ট কিংবা সন্দিগ্ক ব্যাপার চিহ্নিতকরশ:বা। উদঘাটনের মঞ্েমেনো 
বিধিবদ্ধ নিয়ম নির্ধারিত করেননি । ধরং প্রশংসনীয় কাজগুলো ঞ্করতে বলেঙ্ছেম ও 
নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেনণ প্রর্নকি তিনি সম্পর্কে 
' যা কিছু বলে গেছেন তার তাৎপর্ধ-অনুধাবনের ব্যাপারটি ণনিজ সাবাগাধীর ওপর 
ন্যস্ত কণ্নে' গেছেন। কোনটি" করা হবে আর “কোনটি ফয়া”হুবে নামার 


হুজ্জাতুল বালাগ_-৮ 
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১২৪ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


চিহ্িতকরগ কাজটি পন্ধিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল করে গেছেন। যেমন 
তিনি বিজ্ঞতা ও-বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া নম্রতা, প্রীতি.ও মৃধ্যপন্থা 
অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষণে বিজ্ঞতার সীমারেখা .কি এবং. কিরূপ 
বিজ্ঞতা প্রশংসনীয় আর কোন ক্ষেত্রে তার কি ধরনের প্রয়োগের জন্যে বিজ্ঞরা 
জবাবদিহি হবেন তা. সবিস্তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রেই সুসলেহাত 
তথা কল্যাণের পথ অনুসৃত হয়। 

শরীআত আমাদের. যে মুসলেহাত বা রুল্যাণকর পন্থার. জন্যে উৎসাহ 
জুগিয়েছে এবং অকল্যাগকর পথ থেকে বিরত. রেখেছে তা. নিছের তিনটি 
মূলনীতির যেকোনো একটির সাথে সংশিষ্ট । 

১৭ আখেরাতের কন্ধ্যাণদায়ক স্বভাবের মাধ্যমে আত্মাকে পরিমার্জিত করা 
কিংবা পার্থিব কল্যাণ অর্জনের যাবতীয় স্বভাবের ম্লাধ্যমে আত্মাকে পরিশীলিত করা। 

২। সত্য-বাণীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা, শরীআতকে. সুদৃঢ় ভিত্তিতে 
কায়েম করা এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্যে আপ্রাণ সংথাম করা । 

৩। জনগণের অবস্থার বিন্যাস ঘটানো, তাদের কাজ-কারবার ঠিকঠাক রাখা 
ও তাদের রীতিনীতি সংশোধিত ও সুশোভিত করা । 

কল্যাণ ও অকল্যাণ উপরোক্ত তিনটি মূলনীতির সাথে সং্রিষ্ট থাকার 
তাৎপর্য এই যে, যেকোনো ব্যাপার তা হ্যাবাচক হোক বা না বাচক হোক, সে 
তিনটির কোনো না কোনোটির অন্তর্তুক্ত ।. মানে, সে ব্যাপারটি কল্যাণকর 
স্বভাবেত্ব হবে অথবা অকল্যাণ স্বভাবের হবে । কিংবা সে দুটোর যে কোনো 
একটির অপরিহার্য অঙ্গ হবে । অথবা তার যে কোনো একটির পক্ষে বা বিপক্ষের 
কারণ হৃকে ৷. 

ক কল্যাগধী কাজের, সাথে আল্লাহর স্ুষ্টি জড়িত. থাকে। তেমনি 
অকল্যাণকর কাজের সাথে থাকে আল্লাহর অসস্তুষ্টি। হোক সে কাজ রাসূল 
- সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয্সান্সাল্লাম-এর আগমনের আগের কিংবা পরের.। ব্যাপার 
একই ।- যদি, সে-দু'ধরনের স্বভাব ও কাজের সাথে আল্লাহ পাকের সম্তুষ্টি-ও 
অনজুষ্টি জড়িত-না থাকত, তা হলে রাসূল পাঠানোই প্রয়োজন হতো.না। তাই 
দেখা যায়; রামূলগণ- এসেই কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দের, বিধি-বিধান ও 
বজরার র্ডেতেনা! 

বত াথমিক পর্ারেই লোকদের সব ্যাধারে দাতার প্রদান ও তার 
. জন্যে জরাবদিহি করা. আল্লাহ পাকের কৃষ্টি পরিপন্থী ছিল। অবশ্য 
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কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপার, আত্মশুদ্ধি কিংবা বিকৃতি, জনগণের অবস্থার তথা 
লেন-দেন ও আচার“আচরণের নিয়ন্ত্রণ বা অনিয়নত্রণ নবীদের আগমনের পূর্বেও 
মানব সমাজে প্রভাব ফেলত । ূ 

তাই খোদার. মেহেরবানীর এটাই দাবি হয়ে দীড়ায় যে, লোকদের এসব 
ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপারগুলো বলে দিয়ে তাদের কীধে তা প্রতিপালনের দায়_দায়িতৃ 
চাপিয়ে দেয়া আর সেটা তখনই হতে পারে যখন সেগুলোর সীমারেখা ও 
বিধি-বিদ্ধান নির্ধারিত হয়। তাই আল্লাহ পাকের অনুগ্ুহ পরোক্ষভাবে সেই 
রূপরেখা ও বিশ্রি-নিষেধ চালু করার ইচ্ছা করলেন। বস্তুত এ ব্যাপারটি যুক্তিযুক্তও বটে। 

সেগুলোর ভেতর এমন রিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে যা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা 
যায়। আবার বেশ কিছু এমন ব্যাপারও রয়েছে, যা কেবল প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন যে 
সতর্ক করার সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে গেছে। তারা ইঙ্গিতমাত্রেই ব্যাপার বুঝে 
গেছে। যে ব্যক্তি আমাদের পূর্বালোচিত নীতি কটি ভালোভাবে আয়ত্ত করেছে, 
তার সে সবের কোনোটির ব্যাপারেই দ্বিধা থাকবে না। 

ইলমে নববীর দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে শরীআত, হদুদ ও ফরায়েজের ইলম 
মানে, শরীআত যে বিধি-বিধান ও সীমারেখা বর্ণনা করেছে তা জানা । বস্তুত 
মুসলেহাতের জন্যে কিছু স্থান, নীতি-নিয়ম ও জ্ঞাত নিদর্শনাবলি নির্ধারণ করা 
হয়েছে। সেগুলোর ভিত্তিতেই হুকুম দেয়া হবে। আর সেগুলো পালনের দায়িত্বই 
'লোকদের.উপর বর্তাবে। সেগুলোর. অবয়ব, শর্তাবলি ও নিয়মনীতি নির্ধারণের 
ওপরই পাপ-পুণ্যের স্তর বিন্যস্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর একটি সীমারেখা 
নির্ধারিত হয়েছে । সকলের জন্যে তা অবশ্য অনুসরণীয় । অপর একটি সীমা 
এরূপ নির্ধারিত হয়েছে.যা অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব। তেমনি 
পুণ্যেরও একটি সংখ্যা ৪যলাজিব করা হয়েছে ও অপর একটি সংখ্যা মুস্তাহাব করা হয়েছে। 

বস্তুত, দায়-দায়িত্ রর্তানোর ব্যাপারটি যেরূপ উপরোক্ত পটভূমি ও কার্য 
কারণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি উক্ত নিদর্শনাবলিই বিধি-বিধানের ভিত্তি। উক্ত 
শ্রেণীর লক্্যবসতু মূলত মিল্লাতের রাজনৈতিক আইন-কানুন প্রণয়ন। বলা বাহুল্য, 
মুসলেহাতের প্রতিটি আনুমানিক বা ইজতেহাদী ব্যবস্থাপনা জনগণের জন্যে 
অবশ্য-পালনীয় নয়; 'বরং সেই ইজত্রেহাদী.বিধান তাদের জন্যে অপরিহার্ধ যার 
_ কাজটি উপলন্ধিযোগ্য 9. বিধিরদ্ধ কিংবা যার গুণাগুণ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট । প্রতিটি 
সাধারণ ও বিশিষ্টজন-য়েন.সে সম্পর্কে অবহিত থাকে। রঃ 
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অনেক সময় ওয়াজিব ও হারাম হওয়ার সাময়িক কারণ দেখা দেয়। যে 
কারণ, সর্বোচ্চ পরিষদে তা ওয়াজিব বা হারাম বলে লিপিবদ্ধ হয় । যেমন কারো 
প্রশ্ন তোলা এবং জনগণের সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিংবা তা থেকে মুখ ফেরানো । 
এগুলোর যুক্তিথাহ্য কোনো অর্থ হয় না। মানে, যদিও শরীআত ও তার বিধানের 
সীমারেখা আমরা জানি, কিন্তু তার সর্বোচ্চ পরিষদে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং পবিত্র 
মজলিসে তার নকশা চিত্রিত হওয়া শুধু শরীআতের দলীল ছারাই আমরা জানতে 
পাই। কারণ এটা এমন ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত যা বুঝার উপায়ই হচ্ছে আল্লাহ 
পাকের জানিয়ে দেয়া। তার উদাহরণ হচ্ছে বরফ । আমরা জীনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার 
কারণে বরফ জমে। কিন্তু আমরা জানিনা অমুক পান্রের পানি জমল কিনা। 
কারণ, তা স্বচক্ষে না দেখে কিংবা কেউ দেখে এসে না বলে দিলে তা বলা যায় না। 
রে এ কেয়াসের ভিত্তিতেই আমরা জানতে পাই, যাকাতের একটা নেসাব হওয়া 
জরুরি । আমরা এও জানি, দু'শ দিরহাম ও পাঁচ ওসাক শস্য বা ফল একটি 
যথোপযুক্ত পরিমাণ । কারণ, এ উদ্ৃত্ত ধন-সম্পদ ধনী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। 
জাতির কাছেও এ দুটো দ্রব্য ব্যবহৃত ও বিধিসম্মত। অথচ আমরা জানিনা আল্লাহ 
তাআলাও আমাদের জন্যে এ নেসাবই নির্ধারণ ও অপরিহার্য করেছেন কিনা? 
তিনি এর ভিত্তিতেই তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বিবেচনা করবেন কিনা তাও 
আমাদের জানা নেই। সে ব্যাপারটি আমরা শুধু শরয়ী দলীলের মাধ্যমেই জানতে 
পারি। এভাবের আরও কয়েকটি ব্যাপার রয়েছে যা ওহী বা হাদীস ছাড়া আমরা 
জানতে পারি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমানদের 
ভেতর সব চাইতে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি ........ ইত্যাদি। অন্যত্র তিনি বলেন, 
আমার তয় হয়, এটা আবার তোমাদের উপর ফরজ না হয়ে যায়। 

বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য আলেম এ ব্যাপারে একমন যে, পরিমাণ নির্ধারণের 
ব্যাপারগুলোয় কেয়াস চলে না। তা ছাড়া এ ব্যাপারেও তারা একমত যে, 
কিয়াসের মূল কথা হচ্ছে, কোনো মিশ্র কারণের ভিত্তিতেই মূলের হুকুমটি 
শাখা-প্রশাখায় স্থানান্তরিত করা । তার অর্থ এ নয় যে, কোনো মুসলেহাতের 
চিন্তাকে তার কারণ বানানো হবে কিংবা কোনো উপযোগী বন্ধু পেলেই সেটাকে 
উদ্দিষ্ট অংশ বা শর্ত বানানো হবে। এ ব্যাপারেও তারা এঁকমত যে, কেয়াস 
(কোনে মুসলেহাতকে বিবেচনায় আনে না। বরং এমন কারণ বিবেচনায় রাখে 
যার ওপর বিধানটি নির্ভরশীল হয়। এ কারণৈই রুগ্ন ও অন্য কোনো কারণে 
অপারগ মুকীমের নামাযের প্রশ্রে মুসাফিরের প্রাপ্ত সুযোগের ওপর কেয়াস করা 
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চলে না। কারণ তার প্রতিবন্ধকতার জন্যে তাকে সময় দেয়া মুসলেহাতের দাবি 
হতে পারে বটে, সেটা কসর পড়া বা রোযা ভঙ্গ করার কারণ হতে পারে না.। সে. 
দুটোর জন্যে সফরই একমাত্র কারণ । 

এ সব প্রশ্নে মোটামুটিভাবে আলেমদের কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য এ 
সবের শাখা-প্রশাখায় গিয়ে কোথাও হয়ত মতভেদ দেখা দিয়েছে । তার কারণ 
এই যে, মুসলেহাত কখনো কার্য-কারণের অনুরূপ হয়ে .ধরা দেয়। কিছু 
ফিকাহবিদ যখন কিয়াস নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলেন তো হতভম্ব হয়ে 
পথচ্যুত হলেন। তারা কোনো একটি পরিমাণের মানদণ্ড হাতে নিলেন। কিন্তু 
তার সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর বিনিময়ুকে ভ্রান্ত ভাবলেন । তেমনি কিছু কিছু বস্তুর 
ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায় অন্য বস্তু তার স্থলাভিষিক্ত করলেন।. পু 

তার উদাহরণ হলো এই, তারা তুলার. পরিমাণ নির্ধারণ করেন পাঁচ গাঠুরী। 
নৌকারোহীর মাথা ঘুরায়। এই মাথা ঘ্ুরানোকে কারণ স্থির করে তারা বসে 
নামায পড়া বৈধ বলেন। পানির পবিত্রতা অক্ষুণ্র থাকার জন্য তারা দশের ভেতর 
দশের মান্দকায়েম. করলেন। শরীআত যখনই কোনো ব্যাপারে মুসলেহাতকে 
বিবেছনায় এনেছে, আমরা অন্য ব্যাপারেও মুসলেহাত দেখতে পেয়ে ভেবেছি, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এই মুসলেহাতের সাথে রয়েছে, শরীআত নির্দেশিত বিশেষ 
ব্যাপারটির.সাথে নয় । অথচ শরীআত্‌ নির্দেশিত পরিমিতি ও মানদণ্ডের সাথেই 
আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্পর্ক । | 

উক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণ হলো এই, যে ব্যক্তি কোনো ওয়াক্তের নামায ছেড়ে 
দিলে সে গুনাহগার হবে। হোক. সে সেই সময় জিকির-আজকার বা অন্যান্য 
ইবাদতে ব্যস্ত থাক । তেমনি যে ব্যক্তি ফরজ যাকাত আদায় না করে ভালো 
ভালো নেক কাজে তার সব সম্পদ. উজাড় করল, সেও গুনাহগার হবে। তেমনি, 
যে ব্যক্তি এরূপ গোপনে রেশমি কাপড় ব্যবহার করল যা গরিব লোকদের মন 
ভাঙার কারণ হয়নি, না পার্থিব সম্পদ জমানোর জন্যে তা অন্যকে উৎসাহিত 
করেছে, আর না.সে পোশাক সে ব্লাসিতার জন্যে ব্যবহার করেছে, তথাপি সে 
গুনাহগার. হবে । তেমনি. যে ব্যক্তি ওষুধের নিয়ত করে শরাব পান করল এবং 
তাতে তার মাতলামীও দেখা দিল না, এমনকি তার নামাযও তরক হলো না, 
তথাপি সে.গুনাহগার হবে। কারণ,. আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন্‌ বস্তুর 
সাথে জড়িত, .কারণগুলোর সাথে নয়। যদিও মূল উদ্দেশ্য থাকে লোকদের 
. ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত রাখা ও কল্যাণের পথে উৎসাহিত.রুরা, কিন্তু আল্লাহ পাক 
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জানেন, উম্মতের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বস্তু বিশেষকেই ওয়াজিব বা হারাম করা 
সময়ের দাবি। সে মতে অনুমোদন ও অননুমোদনের ব্যাপারটি বন্তুগুলোর সাথেই 
সংশিষ্ট রয়েছে এবং সবেচ্চি পরিষদে সেটাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ 
যদি উঁচু মানের পশমি পোশাক পরিধান করে যা রেশমি বস্ত্রের চেয়েও উন্নত ও 
দামি তাতে গুনাহ নেই। তবে যদি তা দেখে অভাবী ও দরিদ্রের মনঃকষ্ট দেখা 
দেয় কিংবা অন্যলোক তা করার জন্যে উৎসাহিত হয় অথবা বিলাসিতাই যদি 
তার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেই সব কারণে তার গুনাহ হবে, অন্যথায় নয়। 

আপনি যেখানেই সাহাবায়ে কেরামকে কিংবা তাবেঈনদের পরিমাপকে ভিত্তি 
নির্ধারণ করতে দেখবেন, সেখানে তাদের লক্ষ্য হলো “মুসলেহাত বর্ণনা করা ও 
তার জন্যে উৎসাহিত করা । অথবা তার অকল্যাণ বর্ণনা করে তা থেকে সতর্ক 
করা। সেটা তারা নিছক একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। সেটা তাদের 
লক্ষবস্তু নয়, লক্ষ্য বস্তু হলো যার পরিমাপ বলা হলো সেই ব্তুটি। বাহ দৃষ্টিতে 
তা ধরা পড়ুক বা নাই পড়ুক। 

তবে শরীআত যেখানে পরিমাপ নির্ধারণ করে তার বিনিময় গ্রহণের অনুমতি 
দিয়েছে, যেমন 'বিস্তে মাখাস*কে পূর্ণদেহী জন্তুর সাথে আন্দাজ করে বিনিময় 
নির্ধারণের সমর্থন জানিয়েছে, সেটাও তো পরিমাপকে মানদণ্ড বা তিন্তি বানানোর 
শামিল । সেক্ষেত্রেও কথা হচ্ছে, অনুমান-আন্দাজ কখনো যথাযথ ও পূর্ণ হয় না 

এবং তাতেও স:স্যা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন কিছুর সাথে আন্দাজ করা হয় 
যার সাথে অনেক কিছুই সংশ্লিষ্ট । উদাহরণ স্বরূপ বিস্তে মাখাসকেই ধরুন। 
একটি বিস্তে মাখাস অপর একটি বিস্তে মাখাস থেকে উত্তম। তাই একটির 
ভিত্তিতে বিধান দেয়া যায় না। কখনো মূল্যের সাথে আন্দাজ লাগানো 
সামিকভাবে কোনো জ্ঞাত সীমারেখার সাথে হতৈ পারে। যেমন হাত কাটার 
জন্যে চোরাই মালের ' নেসাবের আন্দাজ ঠিক করা হয় তিন দিরহাম বা 

এক-চতুর্থাংশ দীনার মূল্যের ভিত্তিতে । 

মনে রাখা দরকার যে, কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়া বা হারাম হওয়া মূলত 
পরিমাপ নির্ধারণের দুটি শ্রেণী । তার কারণ, কখনো কোনো কল্যাণ বা 
অকল্যাণের কয়েকটি রূপ হতে পারে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব হওয়া বা হারাম 
হওয়ার নির্দিষ্ট একটি রূপ রয়েছে । কারণ এ দুটো বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারগুলোর 
অন্তর্তুক্ত। কিংবা তার অবস্থা পূর্বেকার দ্বীগুলোয়ও জানা যীয়। অথবা সে 
ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ বিদ্যমান । এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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তারাবীহর নামাষের ব্যাপায়ে এ গুজর পেশ করলেন যে, আমার ভয্ন' হয়, 
তোমাদের ওপর এ নামাফ ফরজ না-করা হয়। তেমনি তিনি বলেছেন” যদি 
আমি আমার উম্মাতের জন্যে কষ্টকর মা ভাবতাম ভা হলে প্রত্যেক নামাযের 
আগে তাদৈর মিসওয়াক করতে বলতাম । 

ঘটনা যখন এই, তানিন রর জা 
তার সাথে যে ব্যাপারের বিধানের সমর্থনে দলীল রয়েছে তার কোনো কেয়াস 
চলে না। অবশ্য মুস্তাহাব বা মাকরূহর ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে৷ তবে শরীআত 
প্রণেতা যে মুস্তহাব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন ও তার..ওপর গুরুত্ব.আরোপ 
করেছেন এবং লোকন্দর জন্যে সেটাকে সুন্নাতরূপে নির্ধারণ. করেছেন্র, তার অবস্থা 
ওয়াজিবের পর্যায়েরই। পক্ষান্তরে তিনি যে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজকে শুধু 
কুল্যাণকর ভেবে নিজে করেছেন, কিন্তু তার গুরুত্ব তুলে .ধরেননি এবং অপরের 
জন্যে তা সুন্নাতও.করে যাননি, তার অবস্থা শরীআতের পূর্ণাবস্থার মতোই হবে। 
সেক্ষেত্রে ছাওয়াব শুধু সে কাজের সৃষ্ট কল্যাণের জন্যে মিলবে, কাজটির জন্যে 
নুষ্ত.। মাকরূহ বা অপুছন্দনীয় কাজের বিশ্লেষণও অনুরূপ হবে। . 

উপরোক্ত পর্যালোচনাসমূহ যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন 
আপনাদের সামনে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেয়াস নিয়ে বড়াই করা হচ্ছে এবং 
যা নিয়ে মুহাদ্দেসীনদের পর্যন্ত করুণার পাত্র ভাবা হচ্ছে, তার অধিকাংশই তাদের 
জন্যে যে.বিপদ হয়ে দেখা দেবে তার খবরও তাদের নেই। 


_অধ্যায়- ৭৬ . 
উম্মতে মুহান্মদীর শরীআত অর্জনের পন্থা 

মনে রাখতে হবে, ইিযনানিানল্রা ভিহারহ সির নোযে 
লাভের দুটো পদ্ধতি রয়েছে। 

টিনা হলি রী 
তার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর -বাণী উদ্ধত করা 
জরুরি । হোক সে রেওয়ায়েত মুতাওয়াতের কিংবা গায়রে :মুতাওয়াতের । 
মুতাওয়াতের বর্ণনার একটি শ্রেণী হুলো যার শব্দার্থ গুলোও হি একইভাবে 
বর্ণনা করেছেন। 

যেমন, কুরআনের বাণী ও কপ হাদীস শ্রেণীর একটি হাদীস এই? 
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অর্থাৎ শীত্বই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের মাথে দেখা করবে। ূ্‌ 

মুতাওয়াতের বর্মনার অপর শ্রেণী হলো যার শব্গে.তারতম্য. হলেও সবাই, 
একটি .তাৎপর্ষের বর্ণনা প্রদান- করেছেন । যেমন তহ্থারাত, সালাত, সাওম, 
যাকাত, হজ, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদি, যুদ্ধ-বিধহ ইতয়াদি সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ | 
এ 'সবের অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রেই ইসলামী ফেরকাগুলোর কোনে! মতানৈক্য নেই। 
- -গায়রে মুতাওয়াতের: রেওয়ায়েতের ভেতর সর্বোচ্চ মর্ধাদা হলো মুস্তাফীজ 
রেওয়ায়েতের'। ষে ব্ণনাটি তিন কিংবা তৎ"অধিক সাহাবী থেকে পাওয়া গেছে 
সেটাই হচ্ছে সুস্তাফীজ বর্ণনা। পর্যায়ক্রমে পঞ্চম স্তর পর্যন্ত এর বর্ণনাকারী 
ষেঁড়েই চলেছে । এ ধরনৈর হাদীসের সংখ্যা অনেক ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের অনেক বড় 
বড় মাসআলার ভিত্তি হলো এ সব হাদীস। 

এর পরে স্থান হলো সে সব হাদীসের যেগুলোকে হাদীসের হাফেজ ও 
হাদীস বিশারদ আলেমরা সহীহ ও হাসান বলেছেন। অতঃপর সে সব হাদীসের 
স্থান যেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মানৈ, একদল মুহাদ্দিস 
বিশুদ্ধ বলেছেন ও অন্যদল বিশুদ্ধ বলেননি। এ শ্রেণীর হাদীসগুলোর যে সঘের 
র্যাগু সাক্ষ্য কিংবা অধিকাংশ আলেমের সমর্থন অথবা বক্তব্যের সুস্পষ্টতার 
কারণে শক্ত বৃদ্ধি হয়েছে, সেগুলোর ওপর আমল করা ওয়াজিব । 
২1 শরীআতের বিধান আহরণের দ্বিতীয় পন্থ হলো দালালাতৈ হাদীস। তা 
হচ্ছে এই, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু 
বলতে বা করতে দেখলেন। তা থেকে.তারা.কোনো কাজকে ওয়াজিব বা অন্য 
কিছু বলে উদ্ভাবন করলেন। তারপর লোকদের জানিয়ে দিলেন অমুক কাজ 
ওয়াজিব ও অসুক কার্জ জায়েয ইত্যাদি পরবর্তী স্তরে তাবেঈদরা তা থেকেই 
ববধি-বিধানের বিন্যাস ঘটান । তৃতীয় স্তরে তাবে তাবেঈনদের হাতে তা ফতোয়া 
ও বিচার বিধিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । 
হযরত উমর;-হযরূত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ).। হযকুত উমর (রাঃ)-এর. অভ্যেস এট্রাই ছিল. যে, তিনি. যে কোনো 
ব্যাপার, সান্াবায়ে কেরামের সাথে মতরিনিময় করতেন) যতক্ষণ পর্যন্ত 
ব্যাপারটি তার কাছে স্পষ্ট না হতো ততক্ষণ তা অব্যাহত রাখতেন. যখন তিনি 
সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতেন.তখন তা চালু করতেন. এ কারণেই তার 
সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া পৃথিবীর সর্বত্র নির্দিধায় সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। তার 
ইন্তেকালের খবর পেয়ে ইবরাহীম (েহঃ). বললেন, ইলমের নয়-দশমাংশ বিদায় নিল। 
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হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £ । যন আমরা হযরত উমর. (রাঃ)-এর 
মাসআলাকে শুনি তখন আরাম পাই। হযরত আলী (রাঃ) সাধারণত পরামর্শ 
করতেন না। তার. বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত ও ফতোয় কুফায় প্রদত্ত হয়। অবশ্য তা 
খুব. কম লোকুই গ্রহণ করেছেন! , 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফায় ছিলেন। তাই তার সিদ্ধান্ত ও.ফতোয়া 
সে এলাকায় চালু ছিল।. হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) তাদের পরে ইজতেহাদ 
শুরু করেন। ফলে বেশ কিছু মাসআলায় তিনি পূর্ববর্তীদের সাথে একমত হননি । 
মন্কাবাসীদের একদল তাঁর অনুবর্তী হন। তবে অধিকাংশ মুসলমান তার 
ব্যক্তিগত মতকে গুরুত্ব দেননি।. . 

উপরোক্ত চারজন ছাড়া অন্যান্য সাহাবারাও দালালাতে হাদীস. সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মাসআলা আহরণের শর্ত, রুকুন, রীতি ও 
পদ্ধতির পার্থক্য জানতেন না। তারা পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ও দলীল আদিল্লার 
ব্যাপারে কিছু বলতে ও করতে কমই সাহসী হতেন। হযরত ইবনে উম্র, হযরত 
আরেশা, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রোগ) প্রমুখ এ স্তরে রয়েছেন _.. 

তাবেঈনদের ভেতর এ পদ্ধতিতে শরীআতের বিধান আহরণের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য হলেন মদীনার সাত ফকীহ। বিশেষত মদীনায় ইবনে মুসাইয়াব, 
মন্ধায় আতা ইবনে আবু রুবাহ, কুফায় ইবরাহীম নাখঈ, শুরায়েহ, সা'বী ও 
বসরায় হাসান €রেহ৪$ অবস্থান করতেন এ.-. 

রূলা বাহুল্য, পীঙ্াতের দিবিবিমন টিনের বে ছটা পি লা হলো 
তার ভেতরকার যে ব্যবধান বিদ্যমান তা ঘুচাবার উপায় হলো পরস্পর সম্পূরক 
হওয়া । এর ক্লোনো পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় রং একটি অপরটির সহায়ক । 

পয়লা পদ্ধতি অর্থাৎ সরাসরি কুরআন-হাদীসের্‌ আম্মাত ও-বাণী থেকে 
বিধান আহরণের ক্ষেত্রে এ ক্ষতির আশংকা থাকে যে, তার যে তাৎপর্য নেয়া হয় 
তা.যথাযথ নাও-হতে পারে | পটভূমির, প্রেক্ষাপটে তাৎপর্য ভিন্নতর হতে প্রারে। 
দ্বিতীয় শংকা. এই যে, বিশেষ এরু অটনার, প্রেক্ষিতে প্রদত্ত. বক্তব্যরে সকল 
ক্ষেত্রের জন্যে সায়থিক বিধান হিসেবেই: রর্ণনারারী গ্রহণ করে থাকেন।-তৃতীয় 
ক্ষতির আশংকা এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. কোনো. একটি 
পছন্দনীয় কাজ যাতে সবাই করে.তার.জন্যে জোর দিয়ে হয়ত কোনো বক্তব্য 
রাখলেন। অথচ বর্ণনাকারী সেটাকে ...ওয়াজিব ভাবলেন ও তা বর্জনকে. হারাম 
বলে দিলেন। অথচ ব্যাপারটি. কার্মূতি তা বুয়। বস্তুত, সে. লোক ফকীহ. এবং 
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ঘটনার সময় উপস্থিত থাকেন, তিনিই কেবল ঘটনার সব কার্যকারণ, বিশ্লেষণ 
করে মূল অবস্থাটি অনুধাবন করে থাকেন। যেমন মুযাবআতের ক্ষেত্রে ফল 
পাকার আগে আগাম বেচা-কেনা সম্পর্কে হুযুর সাল্লাললাছ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর বক্তব্যকে হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন : নিষেধ করাটা ছল নিছুক পরামর্শ। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ ইজতেহাদী পদ্ধতিতেও এ ক্ষতির আশংকা কা থাকে যে, 
তার ভেতর কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্ভাবনে সাহাবা ও তাবেঈনদের 
অনুমান আন্দাজেরও সংযোগ ঘটে । অথচ এটা জরুরি নয় যে, সব অবস্থাতেই 
ইজতেহাদ করতে হবে । অনেক সময় এমন হয় যে, ইজতেহাদকারীর কাছে 
প্রয়োজনীয় হাদীসটি পৌছেনি অথবা তা পৌছলেও গ্রহ্ণযোগ্যভাবে পৌছেনি। 
তাই তিনি সে হার্দীসটি কাজে লাগীননি। অথচ দেখা গেল, তারপর অন্য কোনো 
সাহাবীর বর্ণনায় ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যেমন, ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে, 
তায়ান্ুমের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বক্তব্য 

অনেক সময় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কোনো সমাজ ও রাষতরীয় জীবনে 
শসতি-শৃঙ্খলার জন্যে কোনো একটি কল্যাপপ্রদ নীতির ওপর একমত, হয়েছেন। 
সেখানে আকলী দলীলের ওপরেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। হেরা 

হা সালাহ আলাইহি ওযাসাাম বলে গেছেন 2 


সি রর £ ৮ লি ডি লি ত্র 


-৬৪৯১৮ ৫া91, ০৮৯ হত 


রা রিল 
রাশেদীনের অনুসৃত নীতি ওয়াজিব করা হলো। | 

অথচ শরীআতের মূলনীতিতে এ ধরনের মতৈক্টে উল্লেখ নেই। মূলত যে 
বির বনী ও ভার ব্যবহীড শগাবলি সম্পর্কে পীর জান রয়েছে, ভার জলে 
পদস্বলন থেকে বেঁচে থাকা সহজ। 

* ব্যাপার যখন এই, তখন ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে ধ্যান-গবেষণাফারীদের জন্যে 
অপরিহার্য হচ্ছে বিধান উত্তাবনের-উভগ্ন পদ্ধতিকে তৃপ্তি সহকারে পুরোপুরি কাজে 
লাগানো । সে জন্যে তাদের উভয় মহাবের ব্যাপারে পুরোপুরি জান ও দক্ষতা 
অর্জন করতে হবে। | 

জাতির সর্বোত্তম বিধান সৈশুলো যার ওপর অধিকাংশ বর্ণনকারী ও ইলমের 
ধারক ও বাহকরা মতৈক্যে পৌছেছেন এবং সে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উভয় 
পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। " 
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অধ্যাম়-৭৭, 
মনে রাখা দরকার, শরীআত ও তার বিধান জানার জন্যে আমাদের একটি 
মাধ্যম, আর তা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা ও 
বাণী। তবে অভিজ্ঞতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু 
জনকল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা পৌছাবার একটাই মাধ্যম আর তা হচ্ছে খবরে মুস্তাসিল 
বা অবিচ্ছিন্ন সনদের বার্তা যা অমুক থেকে অমুক নিয়মে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে থাকে । হোক তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
. ওয়াসাল্লাম-এর সরাসরি কথা কিংবা কোনো সাহাবীর মাধ্যমে পাওয়া কথা। 
তাও আবার হওয়া চাই সাহাবা ও তাবেঈনদের একটি দলের থেকে পাওয়া 
বিশুদ্ধ বর্ণনা । তাও এভাবের বর্ণনা হতে হবে যে, শরীআত প্রবর্তকের ইা্গত না 
পেয়ে তার নামে একনপ দৃঢ়তার সাথে তারা বর্ণনা করতে পারতেন না। এ 
ধরনের বর্ণনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সামান্যরূপে গৃহীত 
হয়। 
আমাদের যুগে সে সব বর্ণনা লাভের একমাত্র উপায় হলো হাদীস 
সংকলনসমূহ | কারণ, এখন আর এমন কোনো বর্ণনা অবশিষ্ট নেই যা গ্রস্থাকারে 
সংকলিত হয়নি। তবে হাদীস সংকলনগুলোর কয়েকটি স্তর ও বিভিন্ন মর্যাদা 
বিন্যস্ত হয়েছে। তাই এ স্তর ও মর্যাদার পার্থক্যগুলো জানা দরকার । যেমন বিগত 
পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, হাদীসের সর্বোত্তম শ্রেণী হলো মুতাওয়াতের হাদীস। 
সমগ্র উন্মত তা ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত ॥ দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে 
বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত মুস্তাফীজ হাদীস । কারণ তাতে কোনো নির্ভরযোগ্য সংশয় 
অবশিষ্ট নেই। যুগের অধিকাংশ ফিকাহবিদ তা গ্রহণ ও বাস্তবানে একমত 
হয়েছেন। অথবা সে সব হাদীস বিশেষত হারামাইন শরীফের আলিমদের মাঝে 
সেগুলোর ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। যেহেতু প্রাথমিক যুগে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের রাজধানী ছিল. হারামাইন এবং সব যুগের হাদীসের আলেমগণ 
সেখানে যাতায়াত করতেন, তাই সেখানকার হাদীসবেত্তা আলেমগণ কোনো ভুল 
সিদ্ধান্ত নিতে কিংবা সমর্থন করতে পারেন না। অথবা সে সব হাদীস যা এক 
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বিশাল এলাকায় মশহুর ও সুপরিচিত এবং সে এলাকার সব মুসলমান তা মেনে 
চলছে। আর তা বর্ণিত হয়েছে সাহাবা ও তাবেঈনদের বড় একদল থেকে । 

তৃতীয় স্তরে রয়েছে সে সব হাদীস যার সনদ সহীহ কিংবা হাসান এবং 
হাদীস বিশারদ আলেমগণ তার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু সে হাদীস এরূপ 
মাতরুক নয় যে, কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি । 

পক্ষান্তরে যে হাদীসের সনদ ও মতন অর্থাৎ সূত্র ও বাক্য মাওজু ও জঈফ 
হয়. কিংবা মাকলুব বা মজহুল হয় বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয় কিংবা সে যুগের 
মরন্তরের পূর্বসূরিগণ সে বর্ণনার বিরুদ্ধে একমত, এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণের 
কোনে: উপায় নেই। 
. সৃহীহ বা শুদ্ধ সংকলনের অর্থ এই যে, গ্রন্থের সংকলক নিজকে সীমিত 
রেখেছেন শুধুমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলনের জন্যে। তিনি মাকলুব, শাজ 
ও জঈদ হাদীস সংকলিত না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। যদি তিনি সে ধরনের 
কোনো হাদীস তা'র সংকলনে ঠাই দেন তো তার অবস্থাও সাথে সাথে বলে 
দেবেন। অবস্থা বর্ণনাসহ সেরূপ কোনো হাদীস উদ্ধৃত করা অন্যায় নয়। 

মশহুর হাদীস মানে উক্ত হাদীসগুলো সংকলিত হবার আগে ও পরে সব 
যুগেই হাদীসবেস্তাদের মুখে মুখে চলে আসছিল। হাদীসের ইমামগণ কিতাব 
সংকলনের আগেই বিভিন্ন সূত্রে সে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর সেগুলো 
নিজ নিজ মুসনাদ বা জামে সংকলনে সন্নিবেশিত করেছেন৷ পরিশেষে সে সব 
সংকলনের বর্ণনাগুলো হিফজ করার ব্যবস্থা করেছেন। তার ওপর যত প্রশ্ন তোলা. . 
হয়েছিল তার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে! তার 
হরকত ঠিক করা হয়েছে। তার সুত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনকি সে সব 
থেকে ফিকাহর মাসআলা বের করা হয়েছে। তার বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রদত্ত হয়েছে। এমনকি এ. কাজ আজও অব্যাহতভাবে চলছে। অবশেষে ইল্লা 
যাশাআল্লাহ এমন কোনো সংশ্লিষ্ট দিক হাদীসের অবশিষ্ট নেই যা বিশ্লেষিত ও 
পর্যালোচিত হয়নি । 

হাদীসের চুলছেঁড়া বিশ্লেষক ও সমলোচকগণ হাদীস সংকলকের সংকলনপূর্ব 
বর্ণনা ও পরবর্তী গ্রন্থনা উভয় ব্যাপারে পর্যালোচনা করে হাদীসের বিভ্দ্ীতা ও 

সংকলনের নির্ভলতার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। তারা সংকলকের 

মতামতের সাথেও মতৈক্য প্রকাশ করেছেন এবং তাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
অধিকন্তু ফিকহার ইমামগণ সে সংকলন থেকে হাদীস নিয়ে শরীআতের 
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মাসালা: উদ্ভাবন করেছেন; সেগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন :ও আস্থা স্থাপন 
করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সংকলকের ভক্ত হয়েছেন ও. তার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন। 

মোটকথা, যখন কোনো: বিল্তাবে এ দুটে। বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে তখন 
সেটি প্রথম, স্তরের বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যার ভেতরে এ.দুটো বৈশিষ্ট্য 
অনুপস্থিত তা অনির্ভরযোগ্য । পয়লা স্তরের কিতাবের ভেতর -সর্বোচ্চ:মর্যাদা সেই 
কিতাবের; ঘার ভেতর মুতাওয়াতার হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে। পরবর্তী মর্যাদায় 
রয়েছে অকাট্য বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব.। অকাট্য বিশুদ্ধ সেগুলোফে বলা হয় যার 
দ্বারা হাদীস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয় - 

দ্বিতীয় স্তরের হাদীস সংকলনে মুস্তাফীজ, কেহষঈ বা জী হারদীসের প্রায় 
সমমানের হাদীস রয়েছে। এভাবে হাদীস ও তার সংকলন গ্রন্থের মর্ধাদার 
'ক্রমহ্রাস ঘটবে। 

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, পয়লা স্তরে মাত্র তিনটি-গ্রন্থ রয়েছে । 

১। স্হীহ বুখারী, ২। সহীহ মুসলিম ৩। মুআত্তা ইমাম মালিক । ইমাম 
শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতর কিতাব হলো মুআত্তা 
ইমাম মালিক ।. এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত যে, ইমাম মালেক ও তার 
মতাবলম্ীদের মতানুসারে মুআত্তার সকল হাদীসই বিশুদ্ধ । পক্ষান্তরে, তার, 
বিরোধীদের মতানুসারেও তাতে এমন কোনো মুরসান ও মুনকাতে হাদীস নেই 
যার সনদ ভিন্ন ধারার মাধ্যমে মুত্তাসিল হয়নি । এ দিক বিবেচনায়ও সংকলনটি সহীহ। 

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর যুগে বহু মুআত্তা সংকলিত হয়েছে । তান্তে 
মুআত্তায়ে-মালিক থেকে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে মুনকাতে হাদীসগ্তলোকে 
মুত্তাসিল বলা হয়েছে। যেয়ন ইবনে আবু জি'ব, ইবনে উআইনা, ছাওরী,শি'মারী 
প্রমুখের সংকলন । তাদের এবং ইমাম মালিকের (রহঃ) উত্তাদগণ এক. 

আরেক কথা, ইমাম; মালিক রহঃ) থেকে: এক হাজারের বেশি. লোরু হাদীস 
বর্ণনা-করেছেন.। দূর দৃরান্তরু থেকে লোক ইমাম মালিকের (রহঃ).কাছে ইলম 
হাসিলের জন্যে উটে চড়ে আসত্রে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাক্সাম এরূপ 
ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তীর-শিষ্যন্দের মধ্যে বড় বড় ফকীহ রয়েছেন । যেমন 
ইমাম শাফেঈ রেহঃ), মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ), ইবনে ওহাব, ইবহন কাসেম 
৪0063977755 75575 
আবদুর রহমান,ইবনে মাহদী ওআবদুর রাজ্জাক প্রমুখ-4: :. «৮ 
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তাঁর অনুসারী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন হারুনুর রশীদ ও তার ছেলে আমীন ও 
মামুনুর রশীদ । ইমাম মালিকের “যুগেই তার এ কিতাব অত্যন্ত খ্যাতি লাভ 
করে। সমগ্র মুসলিম জাহানেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল । পরবর্তী যুগে উত্তরোত্তর 
তার সুখ্যাতি বেড়েই চলল । কিতাবটির দিকে সবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল । 
বিভিন্ন শহরের ফকীহগণ বিশেষত বাগদাদের বাসিন্দারা এ কিতাবকে বিভিন্ন 
ব্যাপারে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করল । হাদিসবেত্তারা এ গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ 
করে চললেন। তারা এর হাদীসের গুণাবলি ও ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ তুলে ধরলেন। 
তার মুতাবেজাত ও শাওয়াহেদ বর্ণনা করলেন। গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দিলেন । 
তার ব্যাপারের জটিলতা দূর করলেন । তা থেকে সৃষ্ট মাসআলা নিয়ে পর্যালোচনা 
চালালেন। তাব্র বর্ণনাকারীদের পরিচিতি ও অনুসন্ধান এ পর্যায়ে পৌছলেন যে, 
তা নিয়ে আর কারো ভাবার অবকাশ থাকল না। 

যদি সুস্পষ্ট সত্য বুঝতে চান তো মুআত্তার সাথে ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল 
আছার ও ইমাম আবূ ইউসুফের কিতাবুল আমাল তুলনা করুন৷ অনেক পার্থক্য 
দেখতে পাবেন । আপনি কি কখনো দেখেছেন যে, কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহ সে 
কিতাব দুটোর দিকে আদৌ জক্ষেপ করেছেনঃ 

তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত যে, 
-সে দু'খ্রন্থে যে সব মুস্তাসিল ও মারফু বর্ণনা রয়েছে তা সবই অকাট্যব্ধপে বিশুদ্ধ । 
আর সে বর্ণনাগুলো গ্রস্থকারদের পর্যন্ত মুতাওয়াতার বর্ণিত হয়েছে । যে লোকই 
এ দুটোকে সাধারণ কিছু ভাববে যে বিদআতী। সে ম্মাদারদের পথ ছেড়ে ভিন 
পথে পা বাড়িয়েছে।, 
যদি এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে চান তাহলে সে গ্রন্ৃদ্বয়ের সাথে ইবনে 
ঝ্লাবিসায়বার কিতাব, তাহাভীর কিতাব ও মুসনাদে খাওয়ারিযমীর তুলনা 
করুন । তাহলে সেক্ষেবে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। 

ইমান হাকেমের সংকলিত 'মুস্তাদরাক'-এ সেসব হাদীস সংকলিত হয়েছে 
যা ইস্াম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক বিশুদ্ধ, অথচ তারা তার 
উল্লেখ-করেননি । আমি ইমাম হাকেমের মুস্তাদরাক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে 
বুঝতে প্েলাম- এক বিরেচনায় তা সঠিক হলৈও অন্য' বিবেচনায় সঠিক' নয় । 
কারণ, ইমাম হাতেম সে সব বর্ণনকারীর হাদীসই নিয়েছেন যাদের থেকে 
শায়খাইন নিয়েছেন । বিশুদ্ধতা ও অবিচ্ছিন্ততা সম্পর্কিত তাদের শর্তও তাতে 
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১২৭ 
উর নি া নাকে যেমন ইমাম মুসলিম বলেছেন : 
'আমি আমার সংকলনে সে সব বর্ণনারই সমাবেশ ঘটিয়েছি যার ওপর 
সুহাদ্দিসদের ইজমা হয়েছে।' 

ইমাম হাকেম ্বতত্ত্রভাবে যে সব বড় বড় হাদীস বর্ণনা করেছেন তা 
নির্ভরযোগ্য । সেগুলো শায়খাইনের উত্তাদদের যুগে প্রকাশ পায়নি। হয়ত পরে তা 
খ্যাতি লাভ করেছে, অথবা তার বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মততেদ 
ছিল। বস্তুত শায়খাইন তো তার উস্তাদ ছিলেন। তাঁরা বিছ্িন্নভা ও অবিচ্ছিন্নতার 
ব্যাপারে হাদীসগুলোর বক্তব্য বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন । ফলে 
অবশেষে ব্যাপারটি পরিফার হয়ে যেত।' 

ইমাম হাকেম বেশির ভাগ সেসব নিয়ম পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেছেন যা 
তিনি মুহাদ্দিসদের হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক রচনা থেকে অর্জন করেছেন । যেমন তিনি 
বলেন : “নির্ভরযোগ্যতায়-আধিক্য গ্রহণযোগ্য' ৷ মানে, যখন 'লোকদের ভেতর 
সুত্তাসিল, মুরসাল, মণ্ডকৃফ ও মারফু প্রভৃতি প্রশ্নে মতভেদ দেখা: দেয়, তখন যে 
বেশি স্বরণ রাখতে পেরেছেন তারটা প্রাধান্য পাবে, ষে সেরূপ স্বরণ রাখতে ব্যর্থ 
হয়েছেন তার ওপর 1 সত্য ঘটনা এটাই, যে, সাধারণত হাফেজদের স্মৃতি বিভ্রাটের 
কারণেই মাওকুফ ও মুনকাতেকে মুস্তাসিলবানানোর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এ কারণে 
যে, তাদের ভেতর হাদ্দীসটিকে মারফু'বা' সুত্তাসিল বানানোর তীব্র আকাতক্ষা 
বিরাজ করে এবং সেদিকেই তারা অধিরিতর গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুত, 
বিহারি ারেনীহা িয়ি হ্যা ই মা 
করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ ।. 

কাহী আয়া ভর -মাশারিকুল আনওয়ার” থে উ্ত তিনটি সূকেনের 
জটিল ব্যাপারগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন ও যা' কিছু বিকৃতি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা দুর 
করার ব্যবস্থা করেছেন। 

 দবতীয়,স্তরে স্‌ সব সংকলন রয়েছে যার মান সহীহাইন বা সুআতার পর্যায়ে 
নয়। অবশ্য তার কাছাকাছি বলা যায়। সেগুলোর রচয়িতাদের নির্ভরযোগ্যতা, 
্যায়ানুগতা, স্থৃতিশক্তি ও হাদীস শান্ত সংশিষ্ট জ্ঞানের গভীর্ভা রয়েছে। তাদের 
সংকলনে হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত অনুসরণ করেছেন তাতেও 4কানো 
দুর্বলতা নেই। পরবর্তী যুগের. লোক তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন.এবং সব.ুগের 
ফকীহ্‌ ও মুহাদ্দিসগণ তাদের সংকলনের ওপ্র আস্থা স্থাপন করেছেন ।.ফুলে 
সর্বস্তরের লোকদের ভেতর তা খ্যাতি অর্জন করেছে। উলামায়ে কিরাম সে 
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সবের গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণ করেছেন, 
মাসআলা মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন ও সেগুলোকে জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন। যেমন সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজী ও মুসতাবান, 
নাসায়ী। এ সংকলনগুলো পয়লা স্তরের কাছাকাছি স্তরে রয়েছে। ইমাম রযীন, 
'তাজরীদুস সিহাহ, ও ইবনে আহীর 'জামেউল উসুল" ্স্থে সে সব সংক 
হাদীসগুলো সন্িবেশিত.করেছেন।, . 


. মুসনাদে আহমদও এ স্তরের কাছাকাছি, রয়েছে। কারণ, ইমা আহমদ এ 
মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যে, এ সংকলন দ্বারা সৃহীহ.ও গায়রে সহীহ. হাদীসের 
প্রার্থক্য জানা যান্ে। বস্তুত তিনি বলেছেন- টিভি বির িত 
গ্রহণ করো না। .. 

তৃতীয় সুরের হাদীসের-কিতাব হলো নে. সর মুদনাদ, উড 

বরয়েছে যেগুলো বুখারী ও মুসলিম সহ সমসাময়িক কালে রচিত কিতাবসমূহের 
আপ্নের যুগের কিংবা পরে রচিত-হয়েছে। "তার: ভেতত্র সহীহ, হাসান, জঈফ, 
মা'রূফ়ু, গরীব, শাজ, মুনকার, ভূল, সঠিক, ছাবেত,মাকলুব- এ- কথায় সব 
সির রিড 
অর্জন করেনি । অবশ্য সেগুলোর সাধারণ পরিচিতি রয়েছে । .. 7২ 
“সেগুলোর ভেতরে যে সব হাদীস তারা স্বতন্তরভাবে সংকলিত করেছেন, 
ফিকাহবিদরা সেগুলো বেশি ব্যবহায় করেননি। মুহাদ্দেসগর্ণও সেগুলোর সহীহ বা 
গায়রে সহীহ হওয়া নিয়ে তেমন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতৈ যাসনি। : 
_ তার ভেতর এমন কিতাঁবও রয়েছে ভাষাবিদরা গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ 
ভা থেকে কোনো হাদীস নেননি। কোনো ফিকাহবিদও পূর্বসূরিদের মুজহাবের 
সাথে তার সমৰয় বা সংযোগ দেখতে যাননি। কোনো যুহা্দিসও 'তার কৌনো 
জটিলতা ব্যাখ্যা করেননি। কোনো' ইতিহাসকারও-তার বর্ণনাকারীর পরিচিতি 
লেখা প্রয়োজন ভাবেননি । আমি যাদের কিতাব সম্পর্কে বলছি, তারা পূর্বযুগের 
হাদীসের ইমাম ছিলেন, পরবর্তী যুগের সৃদ্মদ্শী মুহাঁদিসদের কথা বলিনি। বস্তুত 
সে: কিতাবগুলো এভাবেই অখ্যাত ও অপরিচিত অবস্থায় 'ছিল। যেমন আবু 
আলীর সুসনাদ, আবদুর বাষ্যাকের যুসান্নাফ, আবুবকর ইবনে শায়বার 
সুসান্নাফ, আব্দ ইবনে হামীদের মুসনাদ, সুলনাদে তায়ালেসী, বায়হাকীর কিতাব, 
'তাহাবীর কিতাব ও তাবরানীর কিতাব । : 
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সে সব মুহাদ্দিসদের উদ্দেশ্যই ছিল যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই 

সংকলিত করা । সেগুলো ছাটকাট করা, বিন্যস্ত করা ও কালোপযোগী করা, 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। 

চতুর্থ স্তরের কিতাব সেগুলো যার রচয়িতারা দীর্ঘকাল পর এ নিয়ত করলেন 
যে, পূর্ববর্তী দু'স্তরের কিতাবে যে স্ব হাদীস নেয়া হয়নি সেগুলো একত্রিত 
করবেন। সে সব হাদীস মূলত যত অখ্যাত ও অপরিচিত কিতাবে মওজুদ ছিল। 
তারা সে হাদীসগুলোর গুরুত্ব দিলেন। এ সব হাদীস এমন সব রাবীদের থেকে 
বর্ণিত হয়েছে যাদের হাদীস মুহাদ্দিসরা লিপিবদ্ধ করেন্নি। সে সুব বর্ণনাকারীরা 
ছিলেন যত সব .ওয়ায়েজ, আনুসঙ্গিক কথা বলার লোক ও দুর্বল স্থৃতিসম্পন্ন 
লোক। তারা মূলত সাহাবা ও তাবেঈনদের কথাকেই হাদীস বলেছেন, অথবা 
বনী ইসরাঈলদের প্রচারিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন কিংবা জ্ঞানী গুণী ও 
ওয়ায়েজদের কথাকেই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় নবীর হাদীস বলে চালিয়েছেন। 
অথবা কুরআন ও সহীহ হাদীসের এক অস্বচ্ছ ধারণাকে একদল নেককার লোক 
মারফু হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ, রিওয়ায়েতের তত্রই তাদের জানা 
ছিল না। কিংবা কিতাব ও সুন্নাতের ইঙ্গিতবহ একটি তাৎপর্যকে বর্ণনকারী 
ইচ্ছাকৃতভাবে যুত্তাসিল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। অথবা সে বর্ণনাটির বিভিন্ন 
অংশ বিভিন্ন হাদীসে ছিল। সেগুলো একত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র হাদীস বানিয়ে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

এ সব হাদীসের সংকলন হো ইবনে হাব্বানের আসুআফা ও ইবনে আদীর 
আল কামিল । তেমনি খতীব, আৰু নাঈস, জুয়কানী, ইবুনে আসাকের, ইবনে 
নাজ্জার দায়লামীর সংকলনে সেগুলোই ঠাই পেয়েছে। মুসনাদে খাওয়ারিজমীও 
প্রায় এই স্তরের কিতাব । ০ 

"এ ্তরের কিতাবের সবচেয় উত্তম হাদীস হলো জঈফ ও মুহতামাল হাদীস 
এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হাদীস হলো মাউজু ও মাকল্ব হাদী এবং চরম পর্যায়ের 

সুনকার হাদীস । ইবনে জাওষীর “আল মাওজুআত' এ স্তরের কিতাব ।. 
75৮7৬ 4 
ইতিহাসকার প্রমুখের মুখে মুখে চালু হয়ে গেছে, অথচ আগের চার স্তরে তার 
কোনো ভিত্তি নেই। এ স্তরের হাদীসের ভেতর.সে সব হাদীসও রয়েছে যা বে্রীন্‌ 
ভাভাষীরা তৈরি করে. চালু করেছে।.তারা এমন সব শক্তিশালী সূত্রের বরাত 
দিয়ে তা চালু করেছে যাদের সমালোচনাও চলে না। তদুপরি একপ্ আল তারিফ: 


হজ্জাতুল বালাগ_৯ 
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ভাষায় তা বানানো হয়েছে যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষার, 
মতোই মনে হয়। তারা ইসলামের ভেতর মারাত্মক গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। 
কিন্তু যখন বড় বড় হাদীস বেত্তা আলেম সেসব হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার 
মুতাবিআত ও শাওয়াহেদ পরথ করেছেন, তখনই তার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে 

এবং হাকীকাত জাহের হয়েছে। অবশ্য মুহাদ্দিসগণ পয়লা দুই স্তরের হাদীসকেই 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন। 

তবে তৃতীয় স্তরের হাদীসের ওপর আমল করা ও তার স্বীকৃতি দানের 
ব্যাপারে শুধু বড় বড় উচুদরের মুহাদ্দিসরাই পদক্ষেপ নিতে পারেন। কারণ, তারা, 
রাবীদের পরিচিতি ও বর্ণনার ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন। 
অবশ্য এ স্তরের হাদীসগুলো থেকে অধিকাংশ মুতাবিআত ও শাওয়াহেদ সংগ্রহ 
করা হয়েছে। কারণ 1.৪ (১ 51 441-11 )-৯৯ 45 অর্থাৎ আল্লাহ সব বন্তুর 
একটা পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন । তবে চতুর্থ স্তরের হাদীসগুলো সংকলিত করা, 
। তা থেকে মাসআলা উদ্ভাবন ও তা নিয়ে গবেষণা চালানো উত্তরসূরিদের কাজ । 

যদি সত্য কথা জানতে চান সেটা এই যে, রাফেজী, খারেজী ও বিদআতীরা 
এসব হাদীস থেকেই তাদের স্বপক্ষে দলীল ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ 
কারণেই হাদীসবেস্তা উলামায়ে কেরাম এসব হাদীস থেকে দলীল প্রদান বৈধ 
ভাবেন না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 

* অধ্যায়-৭৮ 
বাক্যের মর্মীনুধাবনের অবস্থা 

জানা দরকার, বক্তার মনের কথা ব্যক্ত করা ও শ্রোতার তা উপলব্ধি. করার 
কয়েকটি স্তর রয়েছে। সেগুলো প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অবস্থার ভিত্তিতে বিন্যস্ত 
হয়। সর্বোন্নত অবস্থা সেটি যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ্‌ 
প্রমানিত হয়। বাক্যটি একটি নিদিষ্ট ব্যাপারই প্রকাশ করবে এবং তাতে অন্য 
কিছু বোঝার কোঁনো অবকাশ থাকবে না। ূ্‌ 

পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই বাক্য যাতে পূর্বোক্ত তিনটি শর্ত-সীমারর 
কোনোই বিদ্যমান নেই। মানে, নির্দেশটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক. এ 
ব্যাপকতা বস্তুর, নামোল্লেখ করেও হতে পারে কিংবা বা স্থুলাভিষিক্ত দ্বারা পরিবর্তন্র 
মাঁধ্যমেও হতে পারে । যেমন- মানব জাতি, মুসলিম জাতি, নারী জাতি বা পুরুষ 
জাতি। যখন ইন্দিতবহ নাম ব্যবহৃত হয় এবং উদ বন্ধু ব্যাপক হয়, তাও এ 


৬/৬/৬/.109100901-11009 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১৩১ 
শ্রেণীভুক্ত তেমনি শুণবাচক বিশেষ্য যদি অনির্দিষ্ট গুণের অধিকারী হয় কিংবা 
অনির্দিষ্ট বস্তুর নিষিদ্ধতা আসে, তাও এ শ্রেণীভুক্ত ।.তা এ কারণে যে, অনেক 
ক্ষেত্রে ব্যাপকতার সাথেও নির্দিষ্টতার সংযোগ ঘটে যায় । অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য 
বুঝাবার জন্যে বাক্যটি না বলা হলেও সেই নির্দিষ্ট স্থানে উদ্দেশ্যটি আপনা 
থেকেই অনিবার্ষভাবে ব্যক্ত হয়ে 'যায়। যেমন “আমার কাছে বিজ্ঞ যায়েদ এল' 
অথবা “দরিদ্র যায়েদ এল । এখানে বিজ্ঞতা বা দরিদ্রতা যায়েদের সাথে 
অনিবার্ষভাবে জুড়ে যাবে। 

যে বাক্যে দ্বর্থবোধক শব্দ রয়েছে তাও এ স্তরতুক্ত। শব্দটির যদিও মূল 
অর্থই ব্যবহৃত হয়, তথাপি তার পারিভাষিক অর্থও বেশ মশহুর । 

অথবা এমন শব্দ যার অর্থ উদাহরণ ও শ্রেণীভুক্তকরণের মাধ্যমেই মশহুর 
হয়, অন্যথায় জানা যায় না। যেমন সফর। এ সফর মক্কা-মদীনায় হতে পারে, এ 
সফর প্রমোদ ভ্রমণ হতে পারে, এ সফর এমন কোনো প্রয়োজনীয় কারণে হতে 
পারে যা শেষ করে সেদিনই বাড়ি ফিরতে হবে । আবার কোনোষ্সফর এমনও হয় 
যার সময় সীমা থাকে না। 

কখনো ইঙ্গিতবহ বিশেষ্য ছ্বারা দু'ব্যক্তির যে কোনো এক জনকে বুঝানো 
হয়, অথচ লক্ষণ দ্বারাও তা ধরা যায় না। এরূপ বিশেষ্যযুক্ত বাক্যও এ স্তরের 
অন্তর্তুক্ত। তেমনি একই অবস্থার সর্বনামও এর অন্তর্ভূক্ত । উভয়ের যখন উদ্দিন 
বস্তু একই-হয়, অথচ লক্ষণে তারতম্য সৃষ্টি হয়, তা হলেই এ শ্রেণীর বাক্য উদ্ভুত হয়। 

তার পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই বাক্য ঘার অর্থ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যম ছাড়াই 
বুঝা যায়। এরূপ বড় বড় তিনটি পন্থা বিদ্যমান রয়েছে। 

১। বাক্যের বক্তব্য বা তাৎপর্য $ তা হচ্ছে এই, বাক্য. শোনামাত্র উহ্য 
তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু বুঝা যায়। মানে, যে উদ্দেশ্যে নির্দেশটি এল্স তার তাৎপর্য 
বাক্যের রক্তব্য থেকে জানা যায় । যেন, “ত্বাদের উফ' বন্দো না” বাক্য.থেকে 
এ ৰজব্যই বেরিয়ে আসে যে, তাঁদের নির্যাতন রুরো না । মানে, তাদের কষ্ট দেয়া 
হারাম। আরেক উদাহরণ এই £যে ব্যক্তি রোযার দিনে খেল তার উপর বাযা- 
ওয়াজিব হলো'। এখানে বুঝা যায় যে, খাওয়া বলে মূলত রোযা ভঙ্গ বুঝানো: 
হয়েছে। সুতরাং হিরাডুনারোরাত ররর রাজা নজর 
সহজবোধ্য বলেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

২।-ৰাক্যের চাহিদা বা দাবি $ তা হচ্ছে এরূপ যে, স্বভাবগত, জ্ঞানগত বা 
শরীআত মতে বাক্যের যে অর্থটি অপরিহার্য হয়। যেমন, আমি মুক্ত ক্রেছি 
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কিংবা আমি বিক্রয় করেছি। এ বাক্যছয়.দাবি করে যে, মুক্তিদাতা বা বিক্রেতার 
মুক্ত ব্যক্তি বা বিক্রিত বস্তুর মালিকানা রয়েছে। যেমন বলা হলো, সে চলছে। এ 
চলা কাজটি দাবি করে যে, তার পা দুটো ঠিক আছে। তেমনি যদি বলা হয়, সে 
নামায পড়ছে, তা হলে তা দাবি করছে যে, তার ওজুও রয়েছে। 

৩। বাক্যের ইঙ্গিত £ তা হচ্ছে এই যে, বাক্যের ভেতর. যথোপযোগী 
বাক্যাংশ যোগ করে উদ্দেশ্য আদায় করা। বস্তুত আলংকারিকদের লক্ষ্য হয়, 
আসল উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কিছু পেতে গিয়ে বাক্যের কাঠামোকে এরূপ 
উপযোগী করা. যেন. বাক্য থেকেই অতিরিক্ত অর্থটি বুঝা যায় ।.যেমন- কোনো 
বন্তুর ব্যাপারে বিশেষ গুণ বা শর্ত জুড়ে দেয়া, যাতে বুঝা যায় যে, সেই গুণ বা 
শর্ত না পাওয়া গেলে নির্দেশটি অকার্যকর হবে । হ্যা, তবে যদি এখানে 
প্রশ্নোত্তরের উদ্দেশ্য না থেকে থাকে, আর না বিভিন্ন বুদ্ধির লোকের কাছ্ছে ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপনের মতো বক্তব্য না হয়, আর নির্দেশের কল্যাণকারিতা বুঝানো 
উদ্দেশ্য হয়, তা হলেই কেবল তখনই তা ঘটবে। ঠিক এরূপই ব্যতিক্রমধর্মীতা 
সীমাবদ্ধতা ও সংখ্যা নির্ধারণের তাৎপর্য গ্রহণের অবস্থা । 

ইঙ্জিতবাহী বাক্যের বিবেচনার শর্ত এই যে, তার কারণে ভাষাভাবির-জ্ঞাত 
অর্থের ভেতর সংকট সৃষ্টি হয়। যেমন কেউ বলল, আমার. ওপর দশটির দেয়া 
অপরিহার্য শুধু একটি বস্তু ছাড়া, অবশ্য আমার ওপর একটা অপরিহার্য । জমহুর 
উলামার অভিমত, এ বাক্যটি পরস্পর বিরোধী । যে বাক্যের তাৎপর্য শুধু 
ন্যায়শান্ত্রের গভীর জ্ঞান অনুশীলনে জানা যায় তা নির্ভরযোগ্য হয় না। 

তারপরের স্তরে হলো সে সব বাক্য যা থেকে তার বিষয়বস্তুর প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। 

১। কোনো কিছুকে ব্যাপকতাবোধক বক্তব্যের অন্তর্তৃক্ত করা । যেমন, 
দস্ত-নখর বিশিষ্ট জীবের অন্তর্তৃক্ত হওয়ায় বাঘের মতোই অন্যান্য হিংস্র জীব 
হায়াম হওয়া । সাযুজ্যপূর্ণ লক্ষণ দ্বারা তা প্রমাণিত হয় । তেমনি হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: বরটিরাটারে নার বারে বাটার রো 
আয়াত ছানা আর কিছুই নেই, গর্ছটি হাজ 


পি পি সাতে ৪৮ এনেছি । ৫ লতা হি 8 লি টে লে ৭ 
৮৪৩০০4৫৮625 55 045452, 
জরি রি 


লও 
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“অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র ভালো কাজ করেন তা তিনি দেখেন এবং যে 
ব্যক্তি বিন্দুমাত্র খারাপ কাজ করেন তাও তিনি দেখেন। 
এ আয়াত থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোঃ) এ দলীল মিলেন 
যে, 'অতএব তার পথেই চল ।" 
২। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ 


চিরে পের পার 5 টিপ লি পর টপিলি পাতি পলা 2 তপা 


৮০১০ |)৮৮১ “১ ০৮7০৩ 42590 ১০1১ ১৯১ 


অর্থাৎ দাউদের ধারণায় এল, 'নিঃসন্দেহে আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি। 
তাই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল ও মাথা ঝাকিয়ে রুকু করল এবং 
নিকটবর্তী হলো। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের নবীর ওপর নির্দেশ ছিল 
যে, তাকে যেন অনুসরণ করেন। | 

দলীল নেয়ার ব্যাপারটি কখনো হ্যাবাচক আর কখনো না বাচক বাক্য দ্বারা 
হয়। যেমন, বিতর নামায যদি ওয়াজিব হতো তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বাহনে বসে তা আদায় করতেন না, অর্থাৎ তিনি সেটাই করেছেন। 

৩ । কখনো শর্তযুক্ত কিয়াস দ্বারা দলীল বের করা হয়। যেমন আল্লাহ পাক 
বলেন ঃ 

-5655 40181201659 

অর্থাৎ যদি আসমান ও যয়িনে আল্লাহ ছাড়া আরও প্রভু থাকত তা হলে 
দুটোই ধ্বংস হতো। 

কখনো কিয়াস করা হয় এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সাদৃশ্যের কোনো একটি 
যোগসূত্র রা কারণকে ভিত্তি করে। যেমন, গমের মতোই চানাতেও সুদ ধার্য 
হবে। এর অপর উদাহরণ হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ 
বাণী £ 

“যদি তোমার বাপের ওপর খণ থাকত, তা হলে তুমি তা আদায় করলে কি 
আদায় হতো? সাহাবী বললেন, হা, হতো । তিনি তখন বললেন, তা হলে কাপের 
পক্ষে থেকে হজ কর।” আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 
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অধ্যায়" ৭৯- 
কিতাব ও সুন্নাহ থেকে শরীআত বুঝার উপায় 

জেনে নিন, যে সব শব্দ সন্তোষ কিংবা অসন্তোষের প্রমাণ দেয় তা হচ্ছে, 
ভালোবাসা, ঘৃণা, অভিশাপ, দয়া, নৈকট্য ও দূরত্ব । তেমনি যে সব শব্দে ক্রিয়া 
প্রিয় ও অপ্রিয় লোকের 'সাথে সম্পৃক্ত হয় সেগুলো। যেমন মুমিন, মুনাফেক, 
ফেরেশতা, শয়তান, জান্নাতী, জাহান্নামী । তেমনি যে সব শব্দে আদেশ বা 
নিষেধসূলক কাজের পরিণাম ব্যক্ত হয় । যেমন প্রশংসনীয় কার্যাবলি বা নিন্দনীয় 
কার্যাবলি । তেমনি: সে সব ক্রিয়া যা হুযূর সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করার 
কিংবা না করার ওপর গুক্রুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য ওয়াজিব, মুস্তাহাব, 
হারাম ও মাকরূহর ভেতর পার্থক্য থাকা চাই। তার সুস্পষ্ট পন্থা হলো এই যে, 
সে কাজটি যে করবে না তার অবস্থা কি হবে সেটা বর্ণনা করা । যেমন, যে ব্যক্তি 
তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, কেয়ামতের দিন তার সম্পদ তার 
সামনে সাপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে হোদীস)। অন্যত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে তা করে না, তার কোনো ক্ষতি নেই।' 

পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি এরূপও হয়, য্যাজিবু অর্থাৎ ওয়াজিব, 
হালাল নয়। তা ছাড়া কোনো কিছুকে ইসলাম বা কুফরের অঙ্গ কিংবা 
কঠোরভাবে কোনো কাজ করা বা না করার নির্দেশ দেয়া হয় তা থেকেও 
বিধানের পার্থক্য -ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তেমনি যদি ব্লা হয় এ কাজটা 
মানবতা পরিপন্থী এবং এটা অনুচিত কাজ, এতেও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । তেমনি 
সাহবায়ে কেরাম ও তাবেঈন যদি কোনো বিধান বলে থাকেন । যেমন- উমর 
ফারুক (রাঃ) বলেছেন, তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয় । হযরত আলী (রাঃ) 
ঘলেছেন, বিতর নামায ওয়াজিব নয়। তারপর উদ্দেশ্যের অবস্থা বিচার করে 
দেখতে হবে কাজটি ইবাদতে প্রদায়ক কিংবা পাপ পথের প্রতিবন্ধক কিনা? 
অথবা ব্যক্তিত্‌ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং উত্তম শিষ্টাচারের কাজ কি না? 

অতঃপর যদি কারণ, অঙ্গ ও শর্ত জানতে হয় তা হলে তার পরিষ্কার পন্থা 

হলো এই, সেটা কোনো বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় । যেমন “সকল নেশার দ্রব্য 
হারাম' ৷ কিংবা “সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই" অথবা “তোমাদের নামায 
ততক্ষণ কবুল হবে না যতক্ষণ ওজু না করবে?" 
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এরপর মর্ধাদা হলো ইঙ্গিত, ইশারা দ্বারা প্রমাণিত হওয়া বিধান। যেমন 
কেউ বল্ল, “আমি রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি'। হুযূর সাল্লান্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্সাম বললেন, একটি গোলাম আজাদ কর। তেমনি কেয়াম,; বূকু ও 
সিজদাকে নামায নামে দেখা থেকে জানা গেল যে, সেগুলো নামাযের অঙ্গ। 

তেমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ওটা (মুজা) থাকতে 
দাও। আমি পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করেছি।' এতে জানা গেল, পবিত্রাবস্থায় 
মুজা পরা শর্ত। 

তাছাড়া কারণ, শর্ত ও অঙ্গ জানার পদ্ধতি এটাও যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, বস্তু পাওয়া গেলে হুকুম দেয়া হয়, না পাওয়া গেলে দেয়া হয় না। বস্তুর 
উপস্থিতিই তার কারণ, শর্ত ও অঙ্গের ধারণাকে মগজে বদ্ধমূল করে। যেমন 
কোনো ফার্সি ভাষাভাষী আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করল। তারপর লক্ষণ 
অনুসারে যথাস্থানে যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন ক্রল। ফলে তার মগজে 
আরবী ভাষার আতিধানিক অর্থ স্থায়ী হয়ে গেল। অথচ ছার পারিভাষিক জ্ঞান 
অর্জিত হলো. না। তাই শাব্দির অর্থ অনুসারে বাক্য. সাজানোই তার সার হলো।, 
কারণ, তার তো শুধু প্রয়োগ বিধিই জানা আছে। তাই যখন আমরা শরীআত 
প্রণেতাকে দেখতে প্রাই ষে, বখনই তিনি নামায় পড়েন, তখন রুকু সিজদা করেন 
ও পাক-পবিভ্র হয়ে নেন এবং প্রতিবারেই তিনি এরূপ করেন, তখন আমাদের 
প্রত্যয্স জন্মে যে, এটাই উদ্দিষ্ট বিষয়। সত্যি কথা তো. এটাই যে, সাধারণত 
আসল বৈশিষ্ট্য জানার পদ্ধতি ও ভিত্তি এটাই । 

যখন আমরা লোকদের দেখি, তারা কাঠ জোগাড়. করে ভা-দিয়ে বর্সার 
আসন তৈরি করে ও সেটাকে তখত নাম দেয় । আমরা তা থেকে তার মৌলিক 
গুণাবলি বুঝে নেই । তারপর সাজসজ্জা সাদৃশ্য ও জনপরিচিতির ভিত্তিতে মূল 
উপাদান আবিষ্কার করি। 

অবশ্য যার ওপর বিধিবিধান নির্ভরশীল সে সব উদ্দিষ্ট বস্তুর পরিচিতি অর্জন 
বড়ই সুসম জ্ঞানের ব্যাপার । সে জ্ঞানের সমুদ্বে সেই লোকই ডুব দিতে পারে, 
যার মেধা অত্যন্ত সুক্্ম ও তীক্ষ এবং তাঁর বোধশক্তি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। সাহাবায়ে 
কেরামের ফকীহবৃন্দ পুণ্য ও পাপ কাজের মূলনীতি স্থির করেছেন সে সব মশহুর 
কার্যাবলি ভিত্তিতে যা ছিল সেকালের সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার । সেক্ষেত্রে আরবের 
মুশরিক ও ইহুদি. নাসারাও যুক্ত ছিল। সে কারণেই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে 
কার্যকারণ ও সংশ্রিষ্ট ব্যাপার নিয়ে বহাস করার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য 
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শরীআতের আইন-কানুন অবকাশ দান ও সহজীকরণের নিয়মনীতি এবং দ্বীনের 
বিধানাবলি' তারা নির্দেশদান ও নিষিদ্ধ করা থেকে বুঝে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞ 
হেকীমের দীর্ঘ সাহচর্য ও তার ব্যবস্থাবলি নিরীক্ষণ করে যেভাবে কোনো লোক 
বিভিন্ন দাওয়াইর উদ্দেশ্যাবলি বুঝতে পায় এও তেমনি ব্যাপার বৈ নয়। ০ 

সাহাবায়ে কেরাম শরীয়তী আইন কানুন জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে 
আসীন ছিলেন। এক ব্যক্তি ফরয নামায পড়েই নফল নামায পড়ার উদ্যোগ নিলে 
উমর ফারুক (রাঃ) বললেন- এর ফলে তুমি আগের লোকের মতোই ধ্বংস 
হবে। এ কথা শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে উমর! 
তোমার অভিমতকে আল্লাহ পাক যথার্থ বলেছেন। তেমনি জুমআর দিন গোসল 
করার কারণ বর্ণনা করেন ইবনে আব্বাস রোঃ)। হযরত উমর (রাঃ) বলেন- 
আমার তিনটি কথা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। ক্রয়-বিক্রয় 
নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর বক্তব্যও এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত! 
যেমন তিনি বলেন- বিভিন্ন রোগে ফল-ফসল বিকৃত ও নষ্ট হলে --- ইত্যাদি । 
এ শ্রেণীরই অন্তর্ুক্ত হলো হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ বক্তব্যটি ঃ নারীরা আজ 
যে ধরনের কাজ কারবার চালু করেছে, তা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দেখতেন তাহলে তাদের সেভাবেই মসজিদে আসতে বারণ করতেন 
যেভাবে বনী ইসরাঈলের নারীদের বারণ করা হয়েছিল। 

শরীআতের মর্ম অনুধাবনের সেটাই সার্বিক পদ্ধতি যা কুরআন ও সুন্নীয় 
বর্ণিত হয়েছে। যেমন, “তোমাদের জন্যে কিসাসের মধ্যেই জীবন রয়েছে হে 
জ্ঞানীবর্গ! তিনি আরও বলেন £“আমি জানতে পেয়েছি তোমরা গোপনে কিছু 
ক্করছ-তাই আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম ও ব্যাপারটি উপেক্ষা করলাম ।” 
অন্যত্র তিনি বলেন; এখন তোমাদের রোঝা আল্লাহ হালকা করে দিলেন এবং 
তিনি জেনে গেছেন যে, তোমাদের ভেতর অলসতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন £ 
যদি তোমরা এরূপ না কর তাহলে.বিশ্বে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হরে। অন্যত্র তিনি 
বলেন ঃ এক নারী ভুলে গেলে অন্য নারীটি স্মরণ করিয়ে দেবে। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ “এ কারণে যে, সে জানেনা 
তার হাত রাত্রে কোথায় বিচরণ করেছে।' মানে তা কোন বস্তু স্পর্শ করেছে। 
তার অন্য. একটি বক্তব্য এই- (সকাল পর্যন্ত যে শুয়ে থাকে) শয়তান তার 
নাকের ভেতর রাত কাটায়।” 

এর পরের মর্যাদা হলো ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে অর্থ বুঝা যায় তার। 
যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন $ লা*নতের দুটো কারণ 
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থেকে বাচ।' অন্যত্র হুযুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ .অপবিব্রতার 
৮8 ৫ 
৮15৮ দানা 
বস্তুটি মাসআলার উপমার সাথে খাঁপ খাইয়ে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। 
যেহেতু দ্বীনের কোনো ব্যাপারে নিরর্থক কাজ কিছু নেই, তাই জরুরি হচ্ছে 
পরিমিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং সব কিছুর নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা। 
এটাও দেখা চাই যে, তার উপমা কেন নির্ধারিত হলো না? নির্বিশেষ ও বিশেষ 
নিয়ে পর্যালোচনা হওয়া চাই যে, কেন বিশেষ থেকে নির্বিশেষের অন্যান্যদের 
ছাটাই করা হলোঃ সে সবে কি উদ্দিষ্ট বস্তু 'অবর্তমান ছিল, না তার সাথে 
মোকাবেলার কারণে উ্দি্ট বু ্রাধানয পেল। আল্লাহই সরব । 


 অধ্যাক্-৮০. 
পরস্পর বিরোধী হাদীসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি 


আসল কথা তো এটাই' যে, সব হাদীসের ওপরই আমল করা হবে। হ্যা, 
যদি পরস্পর বিপ্লোধী হয়ে দীড়াবার কারণে উভয় হাদীসের ওপর আমল করা 
দুঃসাধ্য হর তাহলে ভিন্ন কথা । মূলত হাদীসে কোনো মতভেদ নেই। শুধু 
আমাদের দৃষ্টিতে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় । দি দুটো পরস্পর বিরোধী হাদীস সামনে 
আসে, যদি উভয় হাদীসেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ বর্ণিত 
হয়, যদি এক সাহাবী বলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ 
করেছেন এবং অপর সাহাবী বলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য 
কাজ করেছেন, তা হলে দুটোর ভেতরে কোনো বিরোধ নেই। সেক্ষেত্রে দুটো 
কাজই মোবাহ হবে । অবশ্য যদি সে কাজ দুটো ইবাদত না হয়ে অভ্যেসগত হয়। 
অন্যথায় একটি হবে মুস্তাহাব এবং অপরটি হবে জায়েয । তবে যদি একটিতে 
ইবাদতের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় এবং অপরটিতে না হয় কিংবা দুটো কাজই ওয়াজিব 
বা মুস্তাহাব হয়, তখন দুটোর একটি অপরটির জন্যে যথেষ্ট হবে। অবশ্য দুটোই 
যদি ইবাদত হয়। 

সাহাবী হাফেজগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন 
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বর্ণনা) তেমনি তাহাজ্জদ নামাযে জোরে কিংবা আস্তে পড়া। এ পদ্ধতিতেই 
রাফিয়্যাদাইনের ব্যাপারটি ফয়সালা করা হবে । মানে, হাত কান পর্যন্ত উঠানো 
হোক কিংবা কীধ পর্যন্ত । 

হযরত উমর (রাঃ), ইবনে. মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর 
তাশাহহুদের ব্যাপারটির মীমাংসা এভাবেই রুরা চাই ।.এ পদ্ধতিতেই বিতরের 
নামায কি তিন রাকআত, না এক রাকআত তিন্ন.নামায সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
নেয়া চাই। এভারেই নামায শুরুর দোআ, সকাল সন্ধ্যার দোআ এবং সব 
রকমের কার্যকারণ ও কর্মসূচি নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 

অথবা যদি সে কাজ দুটো কোনো কষ্টকর ব্যবস্থা থেকে পরিক্রাণ দাতা হয়। 
হয়ত পূর্বে সে কাজ অপরিহার্য করার কোনো কারণ ছিল! যেয়ন কাফফারা 
সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ॥ একটি বর্ণনামতে যুদ্ধের বিনিময় সম্পর্কিত ব্যাপার । 
অথবা লেক্ষেত্রে কোনো সুপ্ত কারণ ছিল যা এক সময় একটি কাজকে ওয়াজিব 
করেছে এবং অন্য সময় অপর কাজটি মুস্তাহাব করেছে । অথবা একটি কাজ এক 
সময় ওয়াজিব করেছে এবং অন্য সময়ে বর্জন করার অবকাশ দিয়েছে। তখন 
অপরিহীর্ধ হবে সে কারণ অনুসন্ধান করা । - 
. অথবা কাজ দুটোর একটি অপরিত্যাজ্য ও অপরটি বর্জনের অবকাশ রয়েছে। 
শর্ত হচ্ছে, প্রথমটিতে দৃঢ়তার, লক্ষণ থাকবে ও দ্বিতীয়টিতে কষ্টকর দিকটি 
রিবেচিত হবে। যদি সেক্ষেত্রে মানসুখ হবার দলীল পাওয়া যায় তা হলে সেটাই 
সিদ্ধান্ত -হবে। তকে যদি তার.তেত্ুর একটিতে কাজের. বর্ণনা ও দ্বিতীয় হাদীসে 
কাজের বর্জন আসে, সেক্ষেত্রে যদি কাজটির সুস্পষ্টতঃ ওয়াজিব বা. হারাম হওয়ার 
প্রমাণ না.মিলে কিংবা অপর বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট বর্জন: না বুঝায়, তখন তাতে 
কয়েকটি কারণ হতে পারে। যদি একটি বর্ণনায় সুস্পষ্ট ওয়াজিব বা হারামের 
ব্যাপার, থাকে তা হলে উভয় হাদীসই এই অর্থে ব্যবহৃত হবে যে, ব্যাপারটি হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে নির্দিষ্ট। - 

অথবা দুটোকেই মানসুখ করা হবে । তখন উভয়ের. লক্ষণাদি অনুসন্ধান করে 
দেখা হবে। যদি দুটোই বক্তব্যমূলক হাদীস হয়, এবং একটির.অর্থ সুস্পষ্ট হয় ও 
দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে একই অর্থ দীড়ায় আর ব্যাখ্যাও কাছাকাছি হয়, 
তা হলে সুস্পষ্ট অর্থবোধক হাদীসের ওপরই আমল হবে । তখন স্পষ্ট হাদীসটি 
অস্পষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা যদি দূরের হয় 
তাহলে র্যাখ্যার অর্থ তখনই গ্রহণযোগ্য, হবে যখন তাবু সপক্ষে বড় কোনো 
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নিদর্শন মিলবে কিংবা কোনো ফকীহ সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হবে । যেমন দোয়া 
কবুলের সময় সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রোঃ)-এর এ বক্তব্য যে, 
সেটা হলো সূর্যা্তের প্রান্ধালে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সে ব্যাপারে প্রশ্ন 
তোলেন যে, সে সময়ে নামায বৈধ নয়। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “এক মুসলমান নামাযে রত অবস্থায় যে প্রার্থনা জানাবে তা 
পাবে।' জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ নামাযের জন্যে 
অপেক্ষমাণ ব্যক্তিও নামাযরত ব্যক্তির সমান । 

এটা তো হলো দূরের ব্যাখ্যার ব্যাপার । এ ব্যাখ্যা শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য 
হবে যখন কোনো ফকীহ সাহাবীর থেকে তা পাওয়া যাবে। দূরের ব্যাখ্যা সেটাই 
যাসুস্থ বিবেকের সামনে পেশ করলে তার সংগতিহীনতা ও প্রমাণহীনতার জন্যে 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তারপর যদি তা প্রকাশ্য ইঙ্গিত, সুস্পষ্ট 
তাৎপর্য কিংবা সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী হয় তা হলে আদৌ বৈধ নয়। 

কাছাকাছি ব্যাখ্যার অন্যতম হলো 'কসরে আম বা সীমিত সাধারণ হুকুম । 
এ ধরনের নির্দেশে কিছু সংখ্যক লোককে শামিল করার রীতি থাকে এবং তা 
থেকে এমন স্থানে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেখানে স্বভাবতই 
ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে । যেমন প্রশংসাকীর্তন কিংবা নিন্দাগাথা রচনা । 
সাধারণ অর্থবোধক শব্দের অন্যতম হলো সেই শব্দ যা নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য 
সাধনের পর যার জন্যে তা প্রযুক্ত হয় সে কাজে লাগানো হয়। সেটাকে সংশয়পূর্ণ 
বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে৷ যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 
“যে জমিনে বৃষ্টির পানি ফসল দেয় তার ওশর (দশমাংশ) হবে।” অন্যত্র তিনি 
বলেনঃ পাচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত নেই। 

একটি ব্যখ্যা এটাও যে, প্রত্যেক হাদীসকে বিশেষ এক উপযোগী অর্থে গ্রহণ 
করা হবে। একটি ব্যাখ্যা এই যে, দুটোকেই মাকরূহ পর্যায়ে রেখে সামগ্িক 
বিবেচনায় বৈধতা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হবে । অবশ্য যদি তা সম্ভব হয়। তখন 
কড়াকড়ি করাকে সতর্কীকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যদি পূর্বে কোনো 
অন্যায় ঘটে থাকে । তবে এ নির্দেশ- “তোমাদের জন্যে মৃত জীব হারাম করা 
হলো, কিংবা তোমাদের জন্যে তোমাদের মাতাকে হারাম করা হলো" অর্থাৎ 
তাদের বিয়ে করা হারাম, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য 
“নজর লাগা সত্য" অর্থাৎ নজরের প্রভাব হওয়া প্রমাণিত সত্য কিংবা রাসূল সত্য 
অর্থাৎ রাসূলের প্রেরিত হওয়া সত্য, অথবা 'আমার উন্মতের ভুল-চুক উপেক্ষিত 
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হবে' অর্থাৎ ভুলবশত কৃত পাপ মাফ্ক করা হবে, কিংবা ওযু ছাড়া নামায নেই বা 
ওলি ছাড়া বিয়ে নেই' অথবা 'সব আমলে ভিত্তি হলো নিয়ত" অর্থাৎ নিয়ত ছাড়া 
আজমলের সেই প্রভাব সৃষ্টি হয় না যা শরীয়াত নির্ধারণ করেছে, কিংবা “যখন 
নামাযে দীড়াও ধুয়ে নাও' অর্থাৎ যদি তুমি ওযূ করে না থাকো, করে নাও ইত্যাদি 
কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আরবের লোক এর প্রতিটি শব্দের 
যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত। তাই তারা এর যথাযথ অর্থই গ্রহণ করে, 
মূলত এসব তাদের অহরহ ব্যবহারের ভাষা । ফলে এর প্রকাশ্য অর্থের বাইরে 
কোনো অর্থ তারা বুঝে না। 

তবে যদি দুটো কাজই কোনো মাসআলার জবাব হয় কিংবা কোনো ঘটনার 
ফয়সালা হয়, তখন যদি তার ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো কারণ পাওয়া 
যায় তাহলে তদনুসারেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যেমন কোনো যুবক তার কাছে 
রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দান সম্পর্কে জানতে চাইল তো তিনি তাকে 
নিষেধ করলেন। পক্ষান্তরে যখন এর বৃদ্ধ প্রশ্ন করল, তখন তিনি তাকে অনুমতি 
দিলেন। 

যদি এক হাদীসে কোনো প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিংবা 
্রশ্নকারীর অনীহার কারণে নির্দেশ তামিল না করার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া হয়, 
অথবা. কেউ যদি ইচ্ছা করে সেটাকে কড়াকড়িভাবে পালন করে, অথচ অপর 
হাদীসে তা প্রমাণিত না হয়, তাহলে প্রথমটি রোখসত ও দ্বিতীয়টি আবীমাত 
হিসেবে গণ্য হবে। রর 

যদি দুটো কাজই কোনো পরীক্ষা থেকে রেহাই দান কিংবা কোনো পাপের 
শাস্তি দান অথবা কোনো কসম ভাঙ্গার কাফফারা হয় তো উভয়টিকে সঠিক বলে 
গ্রহণ করা.হবে। তবে নাসেখ-মান্‌সুখ হবার সম্ভাবনাও থেকে যাবে । এ পদ্ধতির 
ভিত্তিতেই হায়েজগ্রস্ত নারীর ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। কখনো প্রতি দু 
ওয়াক্ত নামাযে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কখনো এ কথা বলা হয়েছে, 
স্বভাবত যতদিন হায়েজ থাকার কথা, ততদিনই হায়েজের দিন হিসেবে গণ্য 
হবে। কোথাও বলা হয়েছে বেশি রক্ত ঝরার দিনগুলোকে হায়েজের কাল ধরা 
হবে। এসব এ কারণে হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েজ 
্রস্তা নারীকে দুটো এখতিয়ারই দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে সে অভ্যেসগত দিনগুলো 
পুরো অপেক্ষা করতে পারে অথবা রক্তের রঙ বিলুপ্ত হওয়াকে হায়েজের কাল 
বলে গণ্য করতে পারে । কারণ দুটোই হায়েজের কাল নির্ণয়ের মানদণ্ড হতে পারে । 
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তেমনি যে ব্যক্তি জিম্মায়. রোযা রেখে মারা গেল, তার ব্যাপারে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বক্তব্যে তার তরফ থেকে রোযা রাখা ও 
অন্য বক্তব্যে খানা খাওয়াবার নির্দেশ রয়েছে। তেমনি যার নামাযে সন্দেহ থাকে 
তাকে তিনি দুটো পথ বাতলেছেন। ইচ্ছা হয় চিন্তাভাবনা করে রাকআতের সংখ্যা 
ঠিক করবে, অন্যথায় নিশ্চিত জানা রাকআত ধরে নামায় পুর্ণ করবে । তেমনি 
তার এক বক্তব্যে দেখা যায় বংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি.রুখুনো চেহারা ও আকৃতি 
অনুমান করে রায় দিয়েছেন, কখনো লটারির মাধ্যমে তা স্থির করেছেন। 

যদি এসব বর্ণনায় নাসেখ-মানসুখ হবার সুস্পষ্ট দলীল থাকে তো সেটাই 
অনুসরণ করা হবে। এ ব্যাপারটি কখনো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়; যেমন, তিনি বললেন ঃ 
আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তা কর। 
কখনো তা এভাবে জানা যায় যে, হাদীস দুটোর সমবয় সাধন সম্ভব নয় এবং 
একটি হাদীস আগের ও অপরটি পরের । পরবর্তী হাদীসের বিধান চালু হয়েছে ও 
প্রথমটির বিধান উহ্য হয়েছে। ফলে ফকীহ সাহাবীরা বুঝে নিয়েছেন যে, দ্বিতীয় 
হাদীস পয়লা হাদীসকে মানসুখ করেছে অথবা হাদীস দুটোয় মতভেদ থাকায়, 
ফকীহ সাহাবীদের কেউ বলে দিলেন, একটি অপরটির নাসেখ । অবশ্য এ নসখ 
দৃশ্যত ঠিক হলেও চূড়ান্ত ধরা যাবে না। ফকীহরা তা বললেও যদি দেখা যায় যে, 
তাদের শায়েখদের আমল তার বিপরীত তা হলে তাদের বলাটাই যথেষ্ট হবে না। 

নসখের পরিণতিতে এক হুকুমের বদলে অন্য. হুকুম কায়েম হয়। মূলত 
একটি হুকুম বিলুপ্ত হয়। তা এজন্যে যে, সে বিধানের কারণ শেষ হয়ে গেছে। 
অথবা মূল উদ্দেশ্যের জন্যে তার কারণ হওয়ায় সম্ভাবনা শেষে হয়েছে। কিংৰ 
তার কারণ হরার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। অথবা আল্লাহর তরফের ওহী এসে 
তা রদ করেছে কিংবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ৪য়াসাল্লামঃএর - ইজতেহাদে 
একটির ওপর অপরটির প্রাধান্য পেয়েছে। এটা তখনই. হয় যখন পয়লা হুকুমটি 
ইজতেহাদের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। যেমন মিরাজের হাদীসে আল্লাহ তাআলা 
বলেনঃ আমার রক্তব্যে কোনো রদবদল নেই। 

যদি দুটো হাদীসের সময় সাধন কিং ব্যাখ্যার দ্বারাও দুটো রাখার কোনো 
দুযোগ না থাকে, এমনকি নসখ হওয়ারও কোনো প্রমাণ না থারে, তখন বিরোধ, 
থেকেই, যায়। সেক্ষেত্রে যদি কোনোটিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ দেখা, দেয়.তো 
সেটাকে প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় দুটোকেই বাদ দেবে। রঃ 
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বিরোধের ক্ষেত্রে একটিকে প্রাধান্য দেবার কয়েকটি কারণ থাকে- 

১। সনদের ভিত্তিতে অধিক বর্ণনাকারী থাকায় প্রধান্য পায়। সেক্ষেত্রে 
বর্ণনাকারীকে ফকীহ হতে হয়, মুস্তাসিল ও মারফু হাদীস হতে হয়। সে হাদীসের 
বর্ণনাকারীকে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। হয় সে প্রশ্নকারী হবে অথবা 
হাদীস সংশ্লিষ্ট কাজের কর্তা হবে। 

২। এ কারণেও প্রাধান্য পায় যে, কোনো একটি হাদীসের বক্তব্যে ব্যাখ্যা ও 
তাকীদ থাকে । 

৩। বিধান ও তার কারণের সুস্পষ্টতার জন্যে প্রাধান্য পায়। বিধানটি 
শরীআতের অন্যান্য বিধানের সাথে সংগতি রাখে এবং তার কারণও এরূপ 
জোরালো যে, বিধানের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে জানা যায় । 

৪ । কখনো বাইরের কোনো ব্যাপারের কারণেও প্রাধান্য পায়। অবশ্য 
অধিকাংশ আলেম যদি তা মেনে নেন। 

হাদীসসমূহ বাতিল হওয়াটা নিছক কাল্পনিক ব্যাপার যা কখনো ঘটে না। 
কোনো সাহাবীর এ কথা বলা যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ 
দিয়েছেন, অমুক কাজ নিষেধ করেছেন, এটা করা সুন্নাত, এ কাজ যে করল সে 
আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করল, এ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন, আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, এ 
কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, এ সবই হাদীস। 

তা ছাড়া সাহাবীর এ কথা বলা যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ, এ থেকে বাহ্যত হাদীসটির মারফৃ হওয়া জানা যায়। 
তবে এ সংশয়ও থেকে যায় যে, সাহাবী কারণকে নির্দেশের ভিত্তি ধরে নিয়ে 
নিজে এ্রজতেহাদ করেছেন । অথবা নিজেই বিধান নির্ধারিত করেছেন যে, এটা 
ওয়াজিব, এটা মুস্তাহাব, এটা ব্যাপকার্থক এবং এটা বিশেধার্থক। 
তিনি অন্য কাজ করতেন, তার অর্থ এ নয় যে, আগের কাজটি করেননি । তবে 
কোনো সাহাবীর এ বক্তব্য- “আমি তীর সাহচার্য ছিলাম এবং তাকে এটা 
নিষেধ করতে .দৌঁখনি, এবং আমরা তীর যুগে একাজ করতাম ।* বাহাত এটা 
কোনৌ বিধানের দলীল বটে, কিনতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম-এর 
বক্তব্য নয়। 
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- কখনো সূত্রে বিভিন্নতার কারণে হাদীসের শব্দে পার্থক্য দেখা দেয়। এ 
থাকে ।-তৰে ঘদি কোনো হাদীস এমন হয় যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ভাষায় 
ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা । হয়ত শব্দ প্রয়োগে আগ-পিছ হতে পারে । অথবা “এবং', 
“অতঃপর” ইত্যকার শব্দ যোগ হতে পারে । তবে যদি বর্ণনাকারীদের ভাষায় 
সংশয়ষোগ্য মতভেদ দেখা দেয়, এবং তারা ফেকাহ জ্ঞান, মুখস্ত শক্তি ও 
বর্ণনাধিক্যে কাছাকাছি ও সমমর্যাদার হন, তখন বাহ্যিক ভাষাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা-ধাবে নী। সেক্ষেত্রে হাদীসটি শুধু সেই অর্থেই 
ব্যবহৃত হবে যে অর্থে তারা এক্যবন্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। 
অধিকাংশ বর্ণনাকারীর পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তারা বাড়তি শব্দ বা টিকা 
বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যটির গুরুত্‌ দিতেন। যদি বর্ণনাকারীদের মান সমান না হয়, 
তাহলে নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা কিংবা বহুল বর্ণিত বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। 
অথবা তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার সংশিষ্ট ব্যাপারে বেশি জানা রয়েছে। 
যদি জানা যায় যে, কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় কোনো বেশি কথা বর্ণিত 
হয়েছে, ধেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) “দীড়ালেন' না. বলে 'লাফিয়ে উঠলেন' 
“তিনি চামড়ার ওপর পানি বহালেন' কথাটি বলেছেন।' এরূপ ক্ষেত্রে তার 
দেয় এবং কোনোটিকে প্রাধান্য দেবার ফোনো সূত্র না পাওয়া যায়, তা হলে ধে 
মাওকুফ হাদীনের সমর্থন পেয়ে গা শক্তি অর্জন করল, অথবা কোনো সাহাবীর 
জঈফ সুসসাদ হাদীস কিংবা অন্য কোনে সাহাবীর সুরছাল "হাদীস দ্বারা শক্তি 
পায়, এবং উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী ভিন্ন হয় অথবা অধিকাংশ হাদীস বিশারদের 
বক্তদ্য; অনুমান ও ইঙ্গিত ছারা তা সমর্থিত হয়, কিংবা এটা জানা খায় যে, 
সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী শুধু দ্যায়নিষ্ঠ ও নির্তরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসই মুরসাল কপ 
বর্ণনা করেন, তখন সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেয়া বিশুদ্ধ হবে। অবশ্য হাদীসটি 
মুসনাদ হিসেবে কম মর্যাদা পাবে । তবে যদি উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে 
সুরসাল হাদীস দ্বারা সমর্থিত না হয় তা হলে তা দিম দলীল “দমকা যানর না । 
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তেমনি দুর্বল মুখস্ত শক্তির বর্ণনাকারী যদি কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, যদি 
তিনি অজ্ঞাত ও অভিযুক্ত র্যক্তি না হন, তাহলে পছন্দনীয় কথা এটাই যে, 
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত এটাই যে, তার সমর্থনে €কানো৷ রক্ষণ, থাকতে 
হবে । যেমন তা কেয়াস সম্মত-অথবা অধিকাংশ আলেষ তা আমল করে থাকেন । 
যদি. তা না হয় তা হলে গ্রহণযোগ্য হবে না। 

যখন কোনো ছেকাহ রানী এককভাবে কিছু'বাড়তি বর্ণনা রুত্পেন এবং তা 
এরূপ বর্ণনা, যে ব্যাপারে অন্যান্য রাবী চুপ থাকতে পারেন,-তা হুলে তা 
গ্রহণযোগ্য হবে।- যেমন্‌: মুরমাল হাদীসের সনদ বর্ণনা করা কিংবা সনদের 
ভেতরে কোনো রাবীর বাড়তি বর্ণনা, অথবা হাদীসের উৎস বর্ণনা করা কিংবা 
বর্ণনা ও তার ভেতরে দীর্ঘ বক্তব্যের কারণ বর্ণনা. করা;-অথবা' বাক্যের তাৎপর্ষে 
পরিবর্তন না এনে. স্বতন্ত্র কোনো বাক্যাংশ যোগ. করা" ইত্যাদি । তবে. যদি সে 
ব্যাপারে অন্যান্য রাবী নীরব না থাকতে পারেন, ষেমন তাৎপর্য পরিবর্তনকারী 
বাড়তি কথা অথবা এরূপ দুর্মত বস্তুর উল্লেখ করা যা স্বভাবত বর্জনীয় নয়, 
তাহলে এরূপ বাড়তি বর্ণনা অগ্রাহ্য হবে। - 

যখন কোনো সাহাবী কোনো হাদীসকে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, আর 
সেক্ষেত্রে যদি ইজতেহাদের অবকাশ থাকে তাহলে সামধিক বিবেচনায় এ 
প্রয়োগরে বাহ্যিক বলে ধরা হবে, যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে কোনো দলীল পাওয়া 
যায়। ভবে যদি সেক্ষেত্রে ইজ্বতেহাদের কোনো অরকাশ না থেকে থাকে, তাহলে 
এ প্রয়োগ জোরদার হবে । যেমন কোনো জ্ঞানী ও ভাষাবিদ বিছানার 
লক্ষণ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে রোনো ব্যাপার বুঝে নেন।' . - 

সাহাবা ও তাবেঈনদের ভেতরকার মতভেদের সমাধান হলো এই যে, মি 
তাতে সমন্বয় সম্ভব ,হয়, ভা.-.হলে সেটাই উত্তম এ্রবং ওপব্রে আলোচিত 
' পদ্ধতিগুলোর যে কোন্বো এক -্রদ্ধতিতেতা' হতে হবে । তা লা হলে এ প্রো দুই 
নানি রনির হনহাতা টি জানের 
সহিরু ব্রিবেচিত হুতে পারে । . রঃ 
৯ হাবাদেরমজহযবুলোর উৎস ছানা এক লে পারে 
দিন রা 
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8 অধ্যায়-৮১ 
সাহাবা ও তাবেঈনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে 
_.. মতভেদের কারণসমূহ 

এটা সুস্পষ্ট কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্য যুগে 
ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। আজকের ফকীহরা যেভাবে বিভিন্ন মাসআলার 
চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তা নিয়ে বিতর্ক. করেন, তখন তেমনটা-ছিল না। এখন তো 
চরম পরিশ্রম স্বীকার করে প্রত্যেক ব্যাপারের মূল কাঠামো, শর্তাবলি ও নিয়ম 
পদ্ধতি. দলীল প্রমাণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনো কোনো 
ব্যাপারে কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে এবং তার কি কি সমাধান হতে পারে তা যুক্তি 
তর্ক ও দলীল প্রমাণ: দিয়ে নির্ধারিত হুচ্ছে। যার সীমারেখা চিহ্নিত হওয়ার 
দরকার তার সীমারেখা নির্ণীত,হচ্ছে এবং যা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার তা নির্দিষ্ট 
করে দেয়া হচ্ছে। তারা এ ধরনের বহুকাজ করে চলছেন। 

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এরূপ ছল যে, তিনি 
ওজু. করতেন ও সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তিনি যেভাবে ওজু 
করেছেন ত্যুরু সেভাবে ওজু করতেন। এটা মূল কাঠামো ও এটা নিয়ম পদ্ধতি । 
এসব তাদের বাতলাতে হতো না। তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামায পৃড়তেন ও সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তিনি যেভাবে নামায 
পড়েছেন তারাও সেভাবে পড়তেন । তিনি হজ্ব করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম 
তা দেখেছেন এবং তিনি হচ্ছে যে ষে কাজ যেভাবে করেছেন, তারাও সেভাবে সে 
সে কাজ করেছেন। | ্‌ 
র বস্তুত হুযূর সাললাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ অভ্যেস এটাই ছিল 
এবং তিনি এটা বলতেন না যে,-ওযুর ছয় ফরজ বা চার্‌ ফরজ । তা ছাড়া তিনি 
- এ ধারণাও. পোণ করতেন না যে, কেউ ওজু করতে.বসে এক নাগাড়ে তা শেষ 
করবে-না, তাই ভা.না করলে ওজু হবে কি, হবে না তা বলতে হবে। হ্যা, 
কদাচিত.কোনো র্যাপারে.হয়ত তিনি.কিছু বলতেন। সাহাবায়ে ক্লেরামও এ সব 
ব্যাপারে খুব কমই ছানতে চাইতেন। টি 

টিন িনিনিলি তিনি বলেছেন- “আমি 
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জাতি দেখিনি। তারা তার গোটা জীবনে মাত্র তেরোটি মাসআলা জানতে 
চেয়েছেন আর সেগুলো সবই কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে। তার ভেতর 
একটি হলো হারাম বা নিষিদ্ধ. মাসগুলো সম্পর্কে। যেমন বলা হয়েছে- তোমার 
কাছে কি নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জানতে চাইছে যে, তাতে লড়াই চলবে কিনা? 
তুমি বলে দাও, তাতে লড়াই করা মহা পাপ। অপরটি হলো তোমার কাছে কি 
হায়েজ সম্পর্কে জানতে চাইছে? রর . 

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন- “সাহাবায়ে কেরাম শুধু সেটাই 
জানতে চাইতেন, যা কল্যাণপ্রদ। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন- “যা ঘটেনি 
তা নিয়ে প্রশ্ন করোনা । আমি হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি 
তাদের অভিশাপ দিতেন, যারা এরপ ব্যাপারে প্রশ্ন করত যা এখনো ঘটেনি। 

কাসেম বলেন, “তোমরা কি সে বিষয়ে প্রশ্ন করছ যে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন 
করিনিঃ তোমরা কি এমন সব ব্যাপার অনুসন্ধান করছ যা আমরা কখনো 
করিনি? তোমরা এমন কিছু জানতে চাচ্ছ, ষে ব্যাপারে আমারই জানা নেই ষে 
তা কি বস্তু? যদি আমরা তা জানতাম তা হলে তা গোপন করা আমাদের জন্যে 
জায়েয হতো না।” 

হযরত ইসহাক ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামদের ভেতর আমি যাদের 
সাথে মিলিত হয়েছি তাদের সংখ্যা যারা আমার আগে চলে গেছেন তাদের চেয়ে 
বেশি ছিল । আমি তাদের চাইত সহজ সরল চরিত্রের ও কম কড়াকড়ি করার 
লোক কাউকে দেখিনি। 

হযরত উবাদা ইবনে সমরকান্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে সেই 
মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যার এক গোত্রের সাথে মৃত্যু ঘর্টেছে এবং তার 
কোনো অভিভারক ছিল না। তিনি তখন বললেন- “আমি এমন একার্ট' জাতির 
দেখা পেয়েছি যারা তোমাদের মতো এরূপ কড়াকড়ি করতেন না এবং তোমরা 
সে ধরনের প্রশ্ন তোল তারা যৈরূপ তুলতেন না।' এ সব আছার বর্ণনাকারীরা 
ভর্সনা করে গেছেন। 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-প্রর কাছে লোকেরা' বিভিন্ন ঘর্টনা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। তিনি সে সব ব্যাপারে তীর অভিমত জানাতেন। বিভিন্ন 
অকন্দমা:ও সালিশি আসত । তিনি তার ফয়সালা দিতেন। প্রিনি' লোকদের ভালো 
কাজ করতে দেখলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কার্জ করতৈ দেখলে নিষেধ 
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করতেন । তিনি কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, কোনো মকদ্দমার ফয়সালা 
দিয়েছেন কিংবা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন, এসব কিছুই ছিল ভর 
মজলিসের ব্যাপার. । 

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগও এভাবে কেটেছে। 
তাদের যদি রোনো মাসআলা জানা না থাকত তা হলে লোকদের জিজ্ঞেস 
করতেন কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কিছু 
শুনেছেন.কিনা? এভাবে একদিন হযরত আবু রকর (রাঃ) জোহরের নামাযের 
সমবেত মুসন্পীদের জিজ্ঞেস করলেন- 'দাদি কত অংশ পাবে সে ব্যাপারে আমি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা থেকে কিছু শুনিনি। তোমরা কেউ কি 
শুনেছ? হযরত মুগীরা ইবনে শোবা বললেন- আমি শুনেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন £ 
'কি শুনেছ? মুগীরা বললেন $ রাসূল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি..ওয়াসাল্লাম দাদিকে 
ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি ছাড়া আর কেউ তা জানে? 
মুহাম্মদ ইবনে সালমা বললেন- মুখীরা সত্য বলেছেন। অতঃপর আবু বকর 
(রাঃ) দাদির জন্যে ষষ্ঠমাংশ নির্ধারণ করলেন। 
এভাবে গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ)ও লোকদের 
কাছে প্রশ্ন করলেন এবং মুগীরা (রাঃ)-এর বর্ণনা শুনে তিনি. তার ভিত্তিতে রায় 
দেনা তেমনি প্লেগ মহামারীর ক্ষেত্রে তিনি লোকদের কাছে করণীয়. সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেন্দ এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের বর্ণনা অনুসারে পদক্ষেপ 
নেন। ছন্রপ মাজুসীদের এক ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করে আবদুর রহুমাল ইবনে 
আওফের বর্ণনা গ্রহণ করেন। তেমনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের 
অভিমতের সমর্থনে হযরত মাকাল- ইবনে ইয়াসারের বর্ণনা গ্রহণ কনার 
ব্যাপারটি । তেমনি হযরত উমর (োঃ)-এর দরজা থেকে 'হযরত আবু মূসা 
আসআরী রোঃ)-এর. ফিরে যাওয়া এবং সে ব্যাপারে উদ্নর (রাঃ)-এর. কোনো 
হাদীস জানতে চাওয়া ও আবু সাঈদ খুদরী রোঃ) কর্তৃক 'আবু মুসার হাদীসের 
টিভি মোজা হার উহা নিদ্রা হারা রর নার 
সমূহে পরিজ্ঞাত ও বর্গিত হয়েছে। « 
মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়রাসাল্সাম-এর এটাই রীতি ছিল। 
প্রত্যের-সাহাবীকে আল্লাহ পাক যতটুকু তওফীক দিয়েছেন হুমূর লাল্লাক্সাহু 
আলাষঈট্হি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত, ফতোয্লা, ফল্গুসালা দেখেছেন ও তা স্মরণে 
রেখেছেন ও বুঝে নিয়েছেন । তাছাড়া নানা লক্ষণ ও ইশারা ইঙ্গিত থেকেও তারা 
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মূল বক্তব্য বুঝে নিতেন। সাহাবায়ে কেরাম এ পদ্ধতিতেই কোনো হুকুমকে 
মোরাহ ও কোনো হাদীসকে মানসুখ বলে সাব্যস্ত করতেন। 

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ড ছিল অন্তরে স্বস্তি, প্রত্যয় 
ও প্রশান্তি সৃষ্টি হওয়া। তারা নানাবিধ দলীল প্রমাণের.টানা হেচড়ায় জড়িত 
হতেম না। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, গ্রাম্য আরবরা কোনো কিছু 
খোলামেলাভাবে বলে দিলে বা ইশারা ইঙ্গিতে বললেই উদ্দিষ্ট ব্যাপারটি বুঝে 
ফেলে ও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। অথচ তারা জানেও না যে, ব্যাপারটি ঘটার 
পেছনে কি সব কার্যকারণ রয়েছে। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগ শেষ হলো এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগও একইভাবে পার 
হলো। 

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেক সাহাবী 
কোনো না কোনো এলাকার অনুকরণীয় পথিকৃৎ হয়ে গেলেন। তাছাড়া 
'ঘটনাবলিও অনেক বেড়ে চলল । ফলে মাসআলা মাসায়েলও অনেক জানতে 
চাওয়া হচ্ছিল। তখন প্রত্যেক সাহাবী নিজ নিজ স্বৃতি ও মেধা থেকে জ্ঞাত ও 
উদ্ভাবিত ফতোয়া দিতেন। যদি জ্ঞাত বা তদনুসারে উত্তাবিত জবাব যথেষ্ট না 
হতো, তাহলে নিজ জ্ঞান প্রয়োগ করে জবাব উত্তাবন করতেন। তখন তারা 
সেসব কারণ খুঁজতেন যেসর কারণকে ভিত্তি করে হঘূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
“ওয়াসাল্লাম হুকুম দিতেন। বন্তৃত যেখানে কারণ পাওয়া. যেত সেখানে তারাও 
হুকুম জারি করতেন এবং সে হুকুমকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উদ্দেশ্যের সাথে খাপ খাওয়াতে তিল মাত্র কসুর করতেন না। এরূপ ক্ষেত্রেই 
তাদের ভেতর কয়েক ধরনের মতভেদ দেখা দেয়। . 

১। এক সাহাবী কোনো এক ঘটনা বা মাসআলা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হুকুম শুনেছেন এবং অন্য সাহাবী তা 
শুনেনমি। ফলে. তিনি সে ব্যাপারে ইজতেহাদ করেছেন। তাই মতভেদ 'দেখা 
দিয়েছে। ইজতেহাদও কয়েক ধরনের হয় । যেষন একজনের ইজতেহাদ হাদীসের 
সাথে মিলে গেছে। নাসায়ী প্রথম বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে 
জিজ্রেস করা হলো যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেছে এবং সে স্ত্রীর কোনো 
মোহার্ানা নির্ধারণ করে যায়নি, এখন কি হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু বলতে শুনিনি ।.তারপর। থেকে 
'এফ মাস ধরে তার কাছে লোক এসে এসে 'এ ব্যাপারে তার অভিমত জানার 
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জন্যে পীড়াপীড়ি করত ।.অবশেষে তিনি ভেবে চিন্তে এ রায় দিলেন যে, স্ত্রীকে 
মোহরে মেছাল দিতে হবে, তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে এবং 
মীরাছের অংশ পাবে। তখন হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার দীড়িয়ে বললেন, 
তাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সাম এ 
ফয়সালাই প্রদান করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা শুনে এত খুশি 
হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ খুশি আর কখনো হননি । 

২। দুই সাহাবীর ভেতর হাদীসের শ্রবণ নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। 
হাদীসম্বয়ও ছ্যর্থবোধক এবং যেদিকে ধারণা প্রবল হয়, সেটাই গ্রহণ করা যায়। 
অবশেষে এক সাহাবী পরে শ্রত অন্য হাদীস মেনে নেন। যেমন হযরত আবু 
হুরায়রা রোঃ)-এর মজহাব এটাই ছিল যে, ফরজ গোসলের অবস্থায় সকাল হয়ে 
গেলে তার রোযা হবে না। অতঃপর যখন উম্মুল মুমেনীনদের কেউ কেউ তার 
বিপরীত হাদীস. শোনালেন, তখন তিনি তার মত বদলালেন। 

৩। কোনো সাহাবীর কাছে এমন হাদীস পৌছল যা তার প্রবল ধারণার 
অনুকূল নয়।. ফলে তিনি ইজতেহাদ বর্জন না করে হাদীসকে ক্রটিপূর্ণ বর্ণনা বলে 
আখ্যায়িত করলেন। এর উদাহরণ হচ্ছে সেই বর্ণনাটি যা অসুলশাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা 
করেছেন। তা এই যে, ফাতেমা বিনতে কয়েস-হ্যরত উমর (রাঃ)-এর কাছে 
সাক্ষ্য দিল যে, তাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছে, অথচ সে জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি-ওয়াসাল্গুম তার থারা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থার কথা বলেননি । হযরত 
উমর €রাঃ) তার সাক্ষ্য এই বলে.প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি এক. মহিলার 
সাক্ষ্যের ওপর আল্লাহর কিতাব ছাড়তে পারি না। আমি এটাও জানিনা যে, সে 
সত্য সাক্ষ্য দিল, না মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। তাই তালাকপ্রাপ্ত নারী ইদ্দত পর্যস্ত 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) ফাতেমাকে বললেন, তুমি 
কি আল্লাহকে ভয় কর. না? অর্থাৎ সে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাবে না, এ কথা 
বলে সরাসরি আল্লাহর কিতাবের বিরোধীতা করতে কি ভয় পেল নাঃ 

দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে সহীহদ্বয়ের একটি বর্ণনা । তাতে বলা হয়েছে, হযরত 
উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর মজহাব ছিল এই যে, ফরজ গোসলের অবস্থায় 
যদি পানি না পাওয়া যায় তা হলে তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। তখন তার সামনে 
হযরত. আম্মার (রাঃ) এ হাদীস পেশ করলেন যে, তিনি এক সফরে হুযূর 
সাল্লাল্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন । তখন তার ফরজ গোসলের 
ব্যাপার দেখা দিল। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি মাটিতে গড়াগড়ি 
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গেলেন। তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এ 
ঘটনা বললেন, তখন তিনি তাকে বললেন- “তোমার তো এতটুকু করাই যথেষ্ট 
ছিল যে, মাটিতে দু'হাত রেখে তা নিজ মুখমণ্ডলে ও দু'হাতের 'কনুই পর্যন্ত 
মাসেহ করতে । "হযরত উমর (রাঃ) তা মেনে নিলেন না । একটি প্রচ্ছত্ প্রশ্ন যা 
তার জানা ছিল, সে কারণে তিনি তার হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে 
পারেননি । অবশেষে উম্মতের দ্বিতীয় স্তরে এসে যখন বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত 
হয়ে মাশহুর হাদীসের মর্ষাদা পেল এবং প্রচ্ছন্ন প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকল না, তখন 
সবাই তার ওপর আমল করল। | 

৪। চতুর্থ অবস্থাটি হলো এই যে, সাহাবীটির কাছে হাদীসই পৌছেনি। তার 
উদাহরণ হচ্ছে ইমাম মুসলিমের উদ্ৃত বর্ণনাটি ৷ তাতে বলা হয়েছে, ইবনে উমর 
(রাঃ) নারীদের গোসলের সময় মাথার কাপড় খুলে নেবার নির্দেশ দিতেন। 
হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তা শুনতে পেলেন, তখন ইবনে উমরের ব্যাপারে 
বিন্বয় প্রকাশ করে বললেন £ সে নারীদের গোসলের সময় মাথার কাপড় 'খুলে 
নেয়ার হুকুম দিচ্ছে? তাহলে সে তাদের মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দেয় না কেন? 
আমি-ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াঙ্গাল্লাম একই পাত্র থেফে পানি নিয়ে 
85785855555 যথাবস্থায় মাথায় 
তিনবার পানি ঢেলে নিতাম ।' 

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো শ্রই যে, ইমাম যুহ্রী বর্ণনা করেন £ হযরত হেন্দা 
(রাঃ) হায়েজ অবস্থায় নামাঘ পড়তে হবে না বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
বন হি সাজাডি টির বার হার 
বলে কীদতেন। 

৫। সাহাবাদের মতভেদের আরেকটি কারণ হলো এই যে, তারা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাজ করতে দেখার পর কেউ- সেটাকে 
মোবাহ কাজ বলে ভেবেছেন, কেউ ভেবেছেন ইবাদত । তার উদাহরণ হলো অসুল 
শাস্্রবিদদের আলোচ্য “কামিয়ায়ে তাহসীব" অর্থাৎ হজ্বের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবতাহ প্রান্তরে অবস্থানের বর্ণনাটি ৷ হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সেটাকে ইবাদত বলে ভেবেছেন এবং 
সেটাকে হজ্জ্বের অন্যতশ্ন সুন্নত বলে সাব্যস্ত করেছেন । পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা 
(রাঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর মজহাব হলো এই: যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাচক্রে সেখানে অবস্থান করেছিলেন, তাই তা সুন্নত নয়। 
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দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে, জন্মহুব্রের মজহাব হলো তাওয়াফের সময় রমল করা 
সুননাত। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মজহাব হলো তা সুন্নাত নয়। 
কারণ হুযুর সাল্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণে সামগ্রিকভাবে তা 
করেছিলেন? বিশেষ কারণটি এই ছিল যে, মুশরিকরা বলেছিল, মদীনার উত্তাপ 
দুলে রমল করে তার জবাব দেয়া হয়েছিল। সাহাবাদের ভেতর মতভেদের 
আরেকটি কারণ হলো এই যে, ধারণার ভেতরে তারতম্য সৃষ্টি হওয়া। যেমন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব করেছেন, তখন লোকজন তা 
দেখেছেন। অতঃপর কেউ ধারণা. রুরেছেন যে, তিনি তামাত্ু হজ্ব করেছেন । কেউ 
আবার ভেবেছেন, তিনি কারেন হজ্ব করেছেন। কেউ কেউ ভেবেছেন, তিনি 
মুফরাদ হজ্ব করেছেন। 
. দ্বিতীয় উদাহরণ.হলো সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে আবু দারদার বর্ণিত 
বিররণটি । তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্সাহ ইবনে. আব্বাস (রাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলাম-.'হে আবু আব্বাস! আমি সাহাবায়ে কেরামের এ মতভেদ 
দেখে-বিন্মিত হয়েছি যে, তারা হুযূর সাল্লাল্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এহরাম 
বাধা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করছেন।.তখন ভিনি বললেন, এ ব্যাপারটি 
আমি সবচেয়ে ভালো জানি। সেটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
একটি হজ্বের ঘটনা এবং তা নিয়েই এ মতভেদ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্গাম হুজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জুল হালিফায় এসে নামায পড়লেন এবং 
সেষ্টনেই এহব্রাম বাধলেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে হজ্বের তালবিয়াহ 
পা্-রুরলেন 1 লোকেরা-তা শুনতে পেয়েছে। আমি তা ভালোভাবে স্মরণ 
কেহছি।অতঃপর তিনি বাহনে চড়লেন। যখন তার উটনী তাকে নিয়ে দাড়াল 
'তঞ্চনো ভিনি তাললবিয়াহ পড়লেন। লোকেরাও তা শুনতে পেয়েছে ।-মতভেদের 
কারণ-হলো. এই যে, তার কাছে লোক ভিন্ন-ভিন্ন গ্রুপে বিত্ত হয়ে একের পর 
এন দল আসত । ফলে উটনী খাড়া হবার পরের তালবিয়াহ যারা শুনল, তারা 
এটাকেই গুরু রলে ভাবল । অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওস্নাসা্মুম 
রণ্য়ানা হলেন। যখন ভিনি বায়দা উপতভ্ঞকার সর্বোচ্চ স্থানে পৌছন্মেন তখন 
আবার চচালবিয়াহ পাঠ করলেন । তাও.লোকে শুনতে পেল । তখন তারাও ভাবল, 
তালবিয়াহ পাঠ এখান থেকে শুক্ক, হলো-। অথচ আল্লাহর কসম! তিনি. তাঁর 
নামান্ঘর জায়গ? জুল হালিফায় এহরাম বেঁধে সেখানে তালবিয়াহ শুরু করেন।- 


৬/৬/৬/.109100901-100 


১৫২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


তারপর রওয়ানার সময় উটনীতে চড়ে এবং পথিমধ্যে বায়দা পাহাড়ের শীর্ষে উঠে 
তিনি তালবিয়াহ পাঠ করেন। 

৬। সাহাবাদের মততেদের' আরেকটি কারণ 'হলো ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া। 
যেমন হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলে বেড়াতেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রজব মাসে উমরা করেছেন । হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, 
বললেন $ সে ভুলে গেছে। 

৭। স্ৃতি বিদ্রাটের কারণেও সাহাবাদের ভেতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। 
যেমন ইবনে উমর অথবা উমর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তির উপর পরিবারবর্গের কান্নাকাটির জন্যেও আজাব 
হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনে বললেন- হাদীসটি তার ঠিকমত জীনা নেই। 
ঘটনা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরলোকগত এক ইর়াহুদি 
রমণীর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, তার পরিবারের 
লোকজন তাকে স্মরণ করে বিলাপ করে চলছে। তখন তিনি বললেনঃ কবরে 
তো সে শাস্তি ভোগ করছে আর এরা ঘরে বসে তার জন্য কাদছে। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর তা শুনে ভাবলেন যে, কান্নার কারণে শান্তি হচ্ছে এবং 
তিনি প্রত্যেক মুর্দারের ধেলায়ই এ বিধান প্রযোজ্য ভাবলেন 

৮। বিধানের কারণ সম্পর্কে মতভেদের কারণেও সাহাবাদের ভেতর মতভেদ 
দেখা দেয়। যেমন জানাযার জন্যে দাড়ানো । কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের 
সম্মানে দীড়াতে হবে । এটা মোমেন ও কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ কেউ 
বলেছেন, মৃত্যুকে ভয় করে দাঁড়াতে হবে । এটাও মোমেন ও কাফের 'উভয়ের 
বেলায় প্রযোজ্য । হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন £ এক ইহুদি মহিলার 
সময় তিনি দীড়িয়ে গেলেন। তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, ইয়াহুদির জানাযার 
খাটের নিচে তার মাথা থাক। মূলত এ ব্যাপারটি কাফেরের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ৷ 

৯। মতভেদের অন্য এক কারণ হলো, দুটো ব্যাপারের সমৰয় ঘটানোর 
ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতান্তর ৷ তার উদাহরণ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাছু আলাইহি 
আওতাসের বছরেও অনুমতি দিয়েছিলেন । তারপর নিষিদ্ধ করে দেন। তাই 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবে সমবয় ঘটালেন যে, প্রয়োজনে বৈধ ছিল, 
অপ্রয়োজনে হারাম হয়েছে । এখনো হারামের বিধান রয়েছে । জয়হুরের অভিমত 
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হলো- এই, বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে শুধু মুবাহ্‌ করা হয়েছিল। এখন 
নিয়েধাজ্ঞা_ এসে ক্ষেত্র বিশেষে মোবাহ করাও মানসুখ করেছে । 

আরেক উদাহরণ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী 
হয়ে ইন্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন৷ এখন একদল সাহাবীর মাজহাব হলো এই 
যে, এ বিধান ব্যাপাকার্থে, প্রযোজ্য এবং মানসুখ হয়নি । অথচ হযরত. জাবের 
(রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লানহ্থু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের এক বছর আগে 
তাকে কেবলামুখী হয়ে. ইস্তেঞ্জা করতে. দেখেছেন। তাই তার মজহাব হলো, 
পূর্বেকার নিষিদ্ধকরণ- বাতিল হয়ে গ্রেছে। তেমনি ইবনে উমব্র (ব্রাঃ) দেখেছেন, 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলার দিকে পিঠ রেখে বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন 
করেছেন। তিনি এ কারণে অধিকাংশ সাহাবীর মাজহাব মেনে নেননি । অবশেষে 
ইমাম: শাহবী. সহ একদল এ দুটো মতের এভাবে সমন্বয় ঘটালেন যে, মুক্ত 
এলাকার বূন-রাদাড়ে কেবলা বিবেচ্য হবে, কিন্তু বন্ধ পায়খানা, গাছ বা বাথন্রমে 
তা বিবেচনার প্রয়োজন নেই । তবে অধিকাংশের মজহাব এটাই যে,.নিষেধাজ্ঞা 
সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেহেতু হুযূর সাল্লান্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষা 
করেছেন-ভা তার জন্যে বিশেষ কারণে হয়ত খাস .ঘটনা ছিল, তাই তার 
নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে না এবং তা কোনো অবস্থার সাথে নির্িষ্টও হতে গারে না। 
মোটকথা, এ সব কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম-এর 
সাহাবাদের ভেতর ছোটখাটো মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাবেঈগণের 'যতটুকু 
তাওফীক হয়েছে. সাহাবাদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন । তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবাদের যে মাজহাব জানতে পেয়েছেন 
তা আলোভাবে স্থৃতিস্থ করেছেন, তা বুঝে নিয়েছেন এবং সেগুলো সন্নিবেশ 
করেছেন ।. তারপর কোনোটির ওপর কোনোটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কোনো 
কোলা বক্তব্য "ও অভিমত তাদের দৃষ্টিতে দুর্বল ও বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। 
এমনকি তা হয়ত কোনো বড়-সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে । যেমন ফরজ 
গোসলের লোকের তায়াম্মুম করা সম্পর্কে ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ 
(রাঃ)-এর বর্ণিত মাজহাবব যখন হযরত আম্মার (রোঃ) ও ইমরান ইবনে হেসীন 
প্রমুখের প্রাসঙ্গিক হাদীস মাশহুর হয়ে গেল, তখন তাদের মাজহাব অসার 
প্রমাণিত হলো। 
এভাবে তাবেঈ আলেমদের প্রত্যেক আলেমের মাজহাব তার খেয়াল 
মোতাবেক দীড়িয়ে গেল । প্রত্যেক শহরে স্বীনের একজন ইমাম দাড়িয়ে গেলেন। 
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যেমন মদীনায় হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াৰ ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 
উমর ছিলেন। তাদের পরে ইমাম হলেন সেখানে ইমাম যুহরী, কাজি ইয়াহিয়া 
ইবনে সাঈদ ও রবীআ ইবনে আবদুর রহমান। মক্কার ইমাম ছিলেন আত্তা_ইবনে 
আবি রিবাহ। কৃষার ইমাম ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ'ও শাবী ।-বসরার ইমাম 
ছিলেন হাসান বসরী (রহঃ)। ইয়ামানের ইমাম ছিলেন তাউস ইবনে কায়সার । 
সিরিয়ার ইমাম ছিলেন মাকভুল (রহঃ) । আল্লাহ তাআলা অজস্র অন্তরকে তাদের 
তারা তাদের থেকে হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও ফতোয়া সংগ্রহ 
করেছেন এবং তাদের মাজহাব ও জ্ঞান গবেষণা জ্ঞাত হরেছেন ।-তারা তাদের 
কাছে মাসআলা জানতে চাইতেন। ফলে তাদের ভেতর মাসআলার চর্চা, চালু 
হলো । বিভিন্ন সমস্যা তাদের সামনে সমাধানের জন্যে পেশ করা হতো । হযরত 
সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, ইবরাহীয় নাখঈ প্রমুখ ফিকাহ শাস্ত্রেন্ন বিভিন্ন অধ্যায় 
রি জেন জেরি হাযাবাাহি রা সনির ররর 
তারা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। 

. হযরত সাঈদ ও তার সহচয়দের অভিমত ছিল এই যে, ফিকাহ ' শাস্ত্রে 
মদীনার আলেমদের জ্ঞানই ছিল পাকাপোক্ত! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
(রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর 
ফতোয়া ও মদীনার কাজিদের ফায়সালা তাদের ফিকাহর ভিত্তি ছিল । আল্লাহ 
পাক তাদের যা তাওফীক দিয়েছেন, তদনুসারে তাপ়্া ভা সমবেত 'করেছেন। 
তারপর তা নিয়ে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন । আর তার ওপর সমগ্র 
শদীনার আলেমরা একমত হয়েছেন । তারা মজবুতভাবৈ তা গ্রহণ করেছেন । যে 
ব্যাপারে মতভেদ ছিল তা থেকে তারা শক্তিশালী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। . 

মতের প্রাধান্য প্রান্তির কারণ বিভিন্ন ছিল। হয় তা অধিকাংশ" আলেমের 
অমর্থনপুষ্ট, নয়ত তা কোনো জোরদার কেয়াসের অনুকূল ছিল অথবা কিতাব ও 
সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে তা উদ্ভাবিত হয়েছে। যখন তারা তাদের সংরক্ষিত জ্ঞান 
থেকে মাসআলার জবাব পাননি, তখন তারা পূর্ববর্তীদের অভিমত এবং ইশারা 
ইঙ্গিত নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন । ফলে প্রত্যেক অধ্যায়ে তারা.বহু 
মাসআলার সমাধান বের করেছেন। 

হযরত ইবরাহীম নাখঈ ও তার সহচরদের অন্িমত্ত ছিল এই যে, ফিকাহর 
ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার সহচরদের অভিমতই “সর্বাধিক 
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মজবুত । যেমন হযরত আরকামা (ব্রহঃ) ইমাম মাসরূককে বললেন- আব্দুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ থেকে পাকা ফিকাহবিদ আর কেউ আছেন কি? 

হযরত আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম আওযাঈকে বলেন, সালেম থেকে 
ইবরাহীয় নাখঈ ফিকাহশান্ত্রে অধিকতর. মজবুত ছিলেন । আর যদি সাহাবী 
হিসেবে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী না হতেন তা হলে বলতাম, আবদুল্লাহ 
ইবনে উমর থেকে আলকামা ফিকাহ শাস্ত্রে অধিকতর পারদরশী। তারপর 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদই। 
মাসউদের ফতোয়া, হযরত আলী রোঃ)-এর ফয়সালা ও ফতোয়া, কাজি শুরাইর 
ফয়সালা. এবং কুফার কাজিদের ফয়সালাসমূহ। তাঁকে আল্লাহ পাক যতখানি 
তওফীক দিয়েছেন তদনুসারে তিনি সৈগুলো সমবেত করেছেন। তারপর তিনি 
মদীনার আলেমগণ করেছেন এবং তাদের অনুকরণেই তিনি মাসআলা উদ্ভাবন 
করেছেন। এভাবেই প্রত্যেক অধ্যায়ের মাসআলা-মাসায়েল বিন্যস্ত হলো । এবং 

তীর হযরত উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
হাদীস সর্বাধিক স্থৃতিস্থ ছিল। কৃফার ফকীহদের মুখপাত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম 
নাথঈ। যখন এ দু'জন কোনো কথা বলতেন, এবং কারো সাথে সে কথার 
সম্পর্ক উল্লেখ না করতেন, তা হলেও দেখা যেত, তা পূর্বসূরিদের কারো সাথে 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মিলে গেছে। উক্ত শহরদ্বয়ের ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে 
তীদের দুজনকে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা সেই দু'জনের কাছ থেকেই যা কিছু গ্রহণ 
করেছেন, বুঝে নিয়েছেন এবং তাদের থেকে অর্জিত ইলেমের ভিত্তিতেই তারা 
মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 


অধ্যায়-৮২ 
ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মজহাব সৃষ্টির কারণ 


: জেনে রাখুন, তাবেঈনের যুগ পার হলে আল্লাহ তাআলা ইলেম চর্চার জন্যে 
আরেকটি দল সৃষ্টি করলেন, কারণ এর মাধ্যমে তিনি তার রাসূলের প্রতিশ্রুতি 
পূরণ করলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন £.. 
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“পরবতীঁকালে যারা আসরে তাদের প্রতিটি যুগেই একদল ন্যায়ানুগ লোক 
দ্বীনি ইলম অর্জন করবে ।” 

বস্তুত তাবেঈগণের যার সাথে যার সাক্ষাৎ হয়েছে তার কাছ থেকে পরবর্তী 
আলেমগণ অযু, গোসল, নামায, হজ, বিয়ে, বেচা*কেনা এবং প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় ব্যাপারের মাসায়েল শিখে নিয়েছেন। তাবেঈগণের কাছ থেকে তারা 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, বিভিন্ন শহরের কাজি ও 
মুফতীদের ফয়সালা ও ফতোয়া এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে 
নিয়েছেন। তারপর তার ওপর তারা ইজতিহাদ করে আরও মাসায়েল তৈরি 
করেছেন। ফলে তারাও জাতির ভেতরে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 
তারা যাবতীয় দ্বীনি কাজকর্মের ইমামরূপে গণ্য হলেন। তারাও শেষে তাদের 
পূর্বসূর্ি ওস্তাদদের মতো বাণীসমূহের ইশারা-ইঙ্গিত ও চাহিদা নিয়ে গবেষণা ও 
অনুসন্ধান চালালেন। তারপর.তা থেকে ফয়সালা বের করলেন, ফতোয়া দিলেন, 
বর্ণনা প্রদান করলেন ও শিক্ষা দিলেন। . 

এ স্তরের আলেমদের অনুসৃত পদ্ধতি একই ধরনের ছিল। তাদের পদ্ধতির 
সারকথা ছিল, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুসনাদ. ও 
মুরসাল সব হাদীসই নিতেন এবং সাহাবা ও তাবেঈদের ফতোয়া ও অভিমতকে 
দলীল হিসেবে দীড় করাতেন। তা এ.কারণে যে, সাহাবা ও তাবেঈদের বর্ণিত 
হাদীস মুরসাল বা মওকুফ হলেও তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সহচর ও নিকটবর্তী ন্যায়ানুগ দল বিধায় তা গ্রহণযোগ্য এবং এর দায়দায়িতও 
তাদেরই । তারা হয়ত এ সব হাদীস কম মর্যাদার বিধায় মাওকুফ পর্যায়ে 
রেখেছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করেননি । যেমন 
ইবরাহীম নাখঈ তার কালে বলেছিলেন, যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর মুহাকেলা ও মুসাবেনা ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করার হাদীস 
উল্লেখ করলেন তখন লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, “এ হাদীস ছাড়া রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আর কোনো হাদীস কি আপনার স্মরণে 
আছে? তিনি জবাব দিলেন- হ্যা, আছে, তবে তা আমি এভাবে বর্ণনা করব যে, 
আবদুন্লাহ এরূপ বর্ণনা করেছেন বা আলফামা এরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন 
শাবী থেকে ঘখন একটি হাদীস জেনে নেয়ার পর প্রশ্ন করা হলো, আপনার বর্ণিত 
হাদীসের সনদ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যস্ত পৌছেছে? তিনি 
জবাব দিলেন, না। কারণ আমি এটাই পসন্দ করি যে, আমার বর্ণনার সূত্র 
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উম্মতের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত থাক এবং আল্লাহ্‌র রাসূল পর্যন্ত না যাক। কারণ, যদি 
এর ভেতর. কিছুটা কমবেশ হয় তো তার দায় উম্মতের ঘাড়ে থাক এবং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি, তার. দায় তার ওপরে না যাক। 

তা ছাড়া এ স্তরের আলেমগণ সে সব থেক এ কারণে দলীল পেশ করতেন 
যে, সাহাবা ও তাবেঈগণ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
মূল বাণীর ভিত্তিতেই দলীল দীড় করিয়েছেন এবং তারা যদি ইজতেহাদও করে 
থাকেন তো যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করে 
পরবতীঁদের থেকে সর্বক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় রয়েছেন. তাই তাও নির্ভরযোগ্য ও 
নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য । 

সাহাবাদের ইলম অধিক সুরক্ষিত ছিল এবং সর্বব্যাপী ছিল। তাদের 
অভিমতের ওপর আমল নির্ধারিত হয়ে গেছে। হ্যা, যদি তাদের ভিতর মততেদ 
থাকলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তাছাড়া যদি তাদের কোনো অভিমত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধী বলে 
বিবেচিত হয় তা হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। পরবতীদের এটা সর্বসম্মত রীতি 
ছিল যে, যখন কোনো মাসআলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
পরস্পর বিপরীত হাদীস দেখা যেত, তখন তারা সে ব্যাপারে সাহাবাদের 
মতামতের মুখাপেক্ষী হতেন। তাঁরা হাদীসদ্বয়ের যদি কোনোটিকে মানসুখ 
বলতেন কিংবা. কোনোটির বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন ঘটাতেন অথবা কোনোটির 
ব্যাখ্যা করে সমন্বয় ঘটাতেন, তবে তারাও সেটাই গ্রহণ করতেন । তথাপি. তারা 
কোনো হাদীস বর্জন করতেন না এবং তা না করার ব্যাপারে তারা একমত 
ছিলেন। কারণ, তারা সে ব্যাপারে সাহাবাদের অনুস্ত মানসুখের হুকুম, 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সময় সাধনের রীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন। 

এ কারণেই কুকুরের ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে ইমাম 
মালেক (রাঃ) বললেন, এটা হাঁদীস তো বটেই। কিন্তু আমি হাদীসটির ব্যাপারে 
কিছু জানিনা। ইবনে হাজেব তার 'মুখতাসারুল অসূল' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত 
করেছেন। তবে আমি কোনো ফকীহকে এর ওপর আমল করতে দেখিনি। 

যখন.সাহাবা ও তাবেঈদের মাঝে কোনো ব্যাপারে মতভেদ দেখা গেছে, 
তখন আলেমদের কাজ হয় নিজ নিজ মাজহাবের ইমামদের অনুসরণ করা। 
কারণ, তারাই সেগুলোর সঠিক-বেঠিক য়াচাই করে মাজহাব ছাড় করিয়েছেন 
এবং তারাই সেটা জানতেন ভালো । তারা যাচাই বাছাইয়ের মূলনীতি ভালোনডাবে 
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জানতেন ও বুঝতেন এবং তাদের অন্তর সাহাবা ও তাবেঈদের অবদান ও গভীর 
জ্ঞানের প্রভাবে উত্তাসিত ছিল । তারা হযরত উমর, হযরত উসমান, ইবনে উমর, 
হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্রমুখের মাজহাব 
এবং তাদের সহচর যেমন সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব প্রমুখের মাজহাব, হযরত 
উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা ও হযরত আবু হোরায়রার হাদীসসমূহ অধিক জ্ঞাত 
ওবায়দুল্লাহ, যুহরী, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ, যায়েদ ইবনে আসলাম ও রবিআর 
মাজহাবও তাদের নখদর্পণে ছিল। মদীনাবাসীদের নিকট এদের মাজহাব 
অন্যান্যের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য ছিল। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার অনেক ফজিলাত বর্ণনা করে গেছেন এবং এ 
শহরটি সব যুগেই ফকীহদের আস্তানা ও আলেমদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই 
এখানকার ফকীহদের গুরুত্ব বেশি দেয়া হতো । এ কারণেই আপনারা দেখবেন 
যে, ইমাম মালেক মদীনার মাসলাকের সাথে সুদৃঢ়ভাবে জড়িত ছিলেন। 

কৃফাবাসীদের কাছে অধিকতর গ্রহণ ও আমলযোগ্য ছিল হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তার স্হচরবৃন্দের মাজহাব । তেমনি হযরত আলী রোঃ), 
শুয়ায়েহ ও শাবীর ফয়সালা এবং ইবরাহীম নাখঈর ফতোয়া তাদের কাছে 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য ছিল। মাসরূক যখন তাশরীকের মাসআলায় যায়েদ-ইবনে 
ছাবেতের অভিমতের দিকে ঝুঁকে গেলেন, তখন আলকামা বললেন, আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ থেকে কেউ কি বেশি নির্ভরযোগ্য হতে পারে? তিনি তার জবাবে 
বললেন, না । তবে আমি ধায়েদ ইবনে ছাবেত ও মদীনাবাসীকে তাশরীক করতে 
দেখেছি। 

কোনো এক শহরের লোক যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়ে যেত, তাহলে 
তার ওপরে মজবুতভাবে জমে যেত। ইমাম মালেক রেহঃ)-এর ভিত্তিতেই 
বলেছেন, যেসব সুন্নতের খ্যাপারে আমাদের মতভেদ নেই তা হলো এইগুলো । 
যদি কোনো মাসআলায় তাদের মতভেদ দেখা দিত, তা হলে যেটা শক্তিশালী ও 
প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হতো, সেটাই তারা গ্রহণ করতেন। শক্তিশালী ও 
ধন্য প্রাপ্ত হবার কারণ ছিল এই যে, হয় তার বর্ণনাকারীণ সংখ্যা অধিক হতো, 
নয়ত তা মজবুত কেয়াস হতো কিংবা তা কুরআন ও সুন্নাহর থেকে 
সরাসরি উত্তাবিত বিষয় হতো । এ (ধরন সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন, আমি 
যা কিছু শুনতে পেয়েছি তার ভেতর উত্তম মত এটাই। 
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এ স্তরের আলেমরা যখন তাদের সংরক্ষিত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কোনো 
মাসআলার জবাব না পেতেস,: তখন পূর্বসূরিদের বক্তব্যের ইশারা-ইঙ্গিত ও 
চাহিদা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে তার সমাধান বের করতেন। এ যুগের 
আলেমদের অন্তরে কিতাব সংকলন ও প্রণয্ননের এঁশী ইঙ্গিত সক্রিয় হলো । ফলে 
মদীনায়, ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু জ্িব কিতাব 
প্রণয়ন ও সংকলনে হাত দিলেন। | 
মক্কায় ইবনে জুরাইজ' ও ইবনে উআইনা কিতাব প্রণয়ন করেন। কুফায় 
সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ও বসরায় রবী ইবনে সবীহ. কিতাব প্রণয়ন করেন। এ 
সৰ কিছুই আমার আলোচিত পদ্ধতিতে করা হয়েছে । তাই বাগদাদের খলীফা 
মানসুর যখন হজ্ব করতে এলেন, তখন ইমাম মালেককে বললেন £ 
“আমার ইচ্ছা যে, আপনি যে কিতাব (মোয়া) লিখেছেন তার অনুলিপির 
এক এক কপি সব শহরে পাঠিয়ে দেই এবং সবাইকে নির্দেশ দেই যে, এ 
কিভাবে যা আছে তা মেনে চলবে এবং এর বাইরে কিছু খুঁজতে যাবে না। তিনি 
তা শুনে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! তা করবেন না? কারণ, লোকদের 
কাছে আগেই বিভিন্্র অভিমত ও মাজহাব পৌছে গেছে। তারা বিভিন্ন হাদীস শুনে 
তা বর্ণনী করে চলছে। সব এলাকার লোকই ভাদের কাছে যা আগে পৌছেছে তা 
অনুসরণ করে চলছে। লোকদের ভেতর মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে তাই প্রত্যেক 
শহরবীসী নিজেদের জন্যে যে মাজহাব গ্রহণ করেছে তা নিয়ে তাদের থাকতে দিন। 
রর এ ঘটনাটিই খলীফা হারুনুর রশীদের সাথেও যুক্ত করা হলো। তাতে বলা 
হয়, খলীফা হারুন ইমাম মালেকের সাথে মতবিনিময় প্রসঙ্গে বলেন, মুআতা 
্স্থুটি কাবা ঘরে লটকে রাখা হবে এবং তাতে যা লেখা হয়েছে তা আমল করার 
জন্যে লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। ইমাম তখন বললেন, এটা করবেন না। কারণ, 
খুঁটিনাটি ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের 
ভেতরেও মততেদ ছিল এবং তা এখন বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি 
প্রত্যেকটি মাজহাব চালু হয়ে গেছে। তা শুনে খলীফা বললেন, হে আবু আবু্লাহ! 
আল্লাহ আপনাঁকে অধিকতর তাওফীক দিন্‌।.. 
.. এ ঘটনাটি ইমাম সুসতী (রহ) বর্ণনা করেন।, 


মদীনার আলেমদের কাছে রাফূল দাতা্াহ জাবাইছি ওয়াসারামএরর যে মব 
হাদীস এগ্রীছেছে, তার সংকলনঞ্জলোর:ভেভর -সূত্র.বিচারে ইমাম মালেকের মুআত্তা 
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সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ৷ তিনি উমর (রাঃ)-এর ফয়সালা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত ও বক্তব্যসমূহ এবং তাদের সহচর সপ্ত 
ফকীহর ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তদ্রুপ বর্ণনা ও ফতোয়া সম্পর্কিত বিদ্যা 
ও শান্ত্র ইমাম মালেক ও তার মতো আলেমদের দ্বারাই গড়ে উঠেছে । যখন 
তাদের ওপর এ দায়িত্ব স্বভাবতই এসে গেল, তখন তারা হাদীসের পাঠদান ও 
ফতোয়া প্রদান শুরু করলেন এবং লোকদের কক্যা্ণ পৌছাতে থাকলেন । 
এভাবেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর বাস্তবায়ন 
ঘটল । উনি বলে গেছেন ঃ 

“শীঘ্রই লোকেরা জ্ঞান অর্জনের জন্যে উটে চড়ে সফরে বের হবে । তবে 
মদীনার আলেমের চেয়ে বিজ্ঞ আলেম কোথাও পাবে না।” 

ইবনে উআইনা ও আবদুর রাজ্জাক এ হাদীসটি তার ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে 
মন্তব্য করেছেন এবং তাদের দুজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট । 

ইমাম মালেকের সহচরবৃন্দ তার বর্ণনা ও বক্তব্যপমূহ একত্রিত করেছেন। 
তারা সেগুলোর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেছেন এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রচনা করেছেন । তা থেকে তারা মাসআলা €বর করেছেন । তার 
নির্ধারিত মূলনীতি ও দলীল-প্রমাণগুলো পর্যালোচনা. করে দেখেছেন । তার 
শিষ্যরা পশ্চিমাঞ্চলে ও বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছেন আল্লাহ পাক-বছু 
মানুষকে তাদের দ্বারা কল্যাণ পৌছিয়েছেন। যদি আমাদের এ কথার স্ত্যতা 
যাচাই করতে চাও যা আমি তার মাজহারের মূলনীতি সম্পর্কে বললাম, তা হলে 
মুআত্তায়ে ইমাম মালেক খুলে দেয়। দেখতে পাবে, , আমার বর্ণিত মূলনীতির 
প্রতিফলন তাতে বিদ্যমান। 

ইমাম আবু হানীফা রেহঃ) ইবরাহীম নাখঈ ও. তাদের সমকালীন 
আলেমদের মাজহাবের অধিকতর অনুসারী ছিলেন।. খুব কম্‌. ক্ষেত্রেই. তিনি 
তাদের ব্যতিক্রম. কিছু করেছেন। তার. মাজহাব অনুসারে তিনি মাসআলা- 
মাসায়েল উত্তাবনের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে তার গভীর অন্ত্দষ্টি ছিল+ তা ছাড়া 
খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার পরিপূর্ণ নজর ছিল। যদি. তুমি আমন. এ;বক্তব্যের 
সারবন্তা জানতে চাও, তা হলে তুমি ইমাম মুহাম্মদের “কিতাবুল আছার', “জামে 
আবদুর রাজ্জাক' ও 'মুসান্নাফে আবু বকর ইবনে শায়বা' থেকে ইবরাহীম নাখঈ 
ও তার সমকালীন: আলেমদের বক্তব্যের সার কথা বের 'কর?' ভারপর তার 
মাজহাবের সাথে তা মিলিয়ে দেখ । মুষ্টিমেয় জারগা ছাড়া সর্যত্রই আমার কথায় 
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প্রমাণ পাবে। তার ওপর মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম যা দেখা যায় তাও কৃফার ফকীহদের 
মাজহাবের বাইরে নয়। | 

ইমাম আবু হানীফার বিখ্যাত শিষ্য হলেন কাজি আবু ইউসুফ (রহঃ)। 
খলীফা হারুন রশীদের যুগে তিনি কাজিউল কুযযাত বা. প্রধান বিচারপতির পদ 
অলঙ্কৃত করেন। ইমাম সাহেবের*মাজহার ইরাক, বসরা ও এশিয়া. মাইনরে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণেই .বিচার-আচার সেই অনুসারে হতো। ইমাম 
ছিলেন। তিনি ইলম ও দরসের পাবন্দ ছিলেন। তিনি আবু ইউসুফ ও ইমাম 
সাহেবের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর মদীনায় যান। সেখানে ইমাম 
মালেকের কাছে মোয়াত্তা অধ্যয়ন করেন৷ তারপর নিজে গবেষণা ও অনুসন্ধান 
চালান। তার সহচরদের মাজহাবের প্রতিটি মাসআলা মোয়ান্তার সাথে মিলিয়ে 
দেখেন। যদি মিলে যেত তো ঠিক ভাবতেন। অন্যথায় যদি.সাহাবা ও তাবেঈদের 
জামাতকে নিজ সহচরদের মতের অনুকূলে পেতেন তা হলে সেটাই বহাল 
রাখন্ডেন। পক্ষান্তরে যদি তাদের কেয়াস দুর্বল দেখতেন এবং তার বিপরীত 
বিশুদ্ধ হাদীস দেখতেন কিংবা অধিকাংশ আদেশের আমল তার বিপরীত 
দেখতেন, তা হলে পূর্বসূরিদের মাজহাবের অপেক্ষাকৃত সবল মতটি তিনি গ্রহণ 
করতেন মূলত ফকীহদের রীতি এটাই । তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু 
ইউসুফ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন ইবরাহীম নাখঈ ও তার সমসাময়িক 
আলেমদের মাজহাব আকড়ে থাকতে । ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর তরীকাও 
তাই ছিল। অবশ্য. দুটি অবস্থার কোনো না কোনে! একটিতে তাদের মধ্যে 
মতভেদ হয়ে যেত। 

হয় তাদের শায়েখ ইমাম আৰু হানীফা (রহঃ) ইবরাহীম নামঈর মাজহাব 
থেকে যে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন তা নিয়ে শায়েখের সাথে তাদের 
মতবিরোধ ঘটেছে । নয়ত ইবরাহীম নাথঈ, ও তার. মতাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন 
অভিমতের কোনো একটি প্রাধান্য দেবার ক্ষেত্রে'শায়েখ, ও গাগরিদের মতপার্থক্য 
দেখা দিয়েছে ।, ইাম মুহাম্মদ. কিআর লিখে উক্ত তিন ইমামের. রায়গলো 
ষনিবেশিত করেন । তা থেকে বহু লোক কলযণ ল্য করেছে ।.পরিশেষে,আবু 
হানীফা (রহঃ)-এর সহচরবৃন্দ সেসব কিতাবের দিকে মনোনিবেশ করন্েন। 
সেগুলোর সারসংক্ষেপ রচনা করেন.৪..সেগুল্ো -দলীল্ল- প্রমাণ দারা, প্রতিষ্ঠিত 
করেন। সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা টিগ্লনি লিপিবন্ধ করেন.। তা কে 
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মাসআলা উদ্ভাবন করেন। সেগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপন করেন। তারপর সেই আলেমরা সেগুলো নিয়ে খোরাসান ও এশিয়া 
মাইনরে ছড়িয়ে পড়েন। তারা তাদের মাজহাবের নাম দিলেন হানাফী মাজহাব । 

ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আত্মপ্রকাশের প্রারস্তিক পর্যায়ে 
ইমাম শাফেয়ী গড়ে উঠছিলেন। তিনি পূর্বসূরিদের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে 
কিছু ব্যাপার এমন দেখতে পেলেন যা অনুসরণ করা চলে না। তিনি তার রচিত 
“কিতাবুল উ্বে'র শুরুতে তা বর্ণমা করেছেন। তার ভেতর একটি ব্যাপার এই 
ছিল যে, তিনি দেখতে পেলেন, পূর্বসূরিগণ মুরসাল ও মুনকাতে হাদীসের ওপরেও 
আমল করতেন । অথচ সেসব হাদীসে ভুলত্রান্তি বিদ্যমান ছিল । যখন হাদীসের 
সব সূত্র একত্রিত করা হতো তখন পরিষ্কার দেখা যেত যে, এমন সব মুরসাল 
হাদীসও রয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। কিছু কিছু সুরসাল রেওয়ায়েত মুসনাদ 
রেওয়াতের পরিপন্থীও দেখা যায়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নির্ধারিত 
শর্তাবলি না পাওয়া গেলে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা ষাবে না। উক্ত শর্তাবলি 
অসূলের কিতাবে বিদ্যমান । 

অপর বিষয়টি এই যে, ূ্বসূরিদের কালে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী হাদীসের 
ভেতর সমৰয় সাধনের কোনো বীধা-ধরা নিয়মনীতি ছিল না। তাই তাদের 
গবেষণায়. ভুলচুক দেখা দিত। তাই তিনি তার নিয়মনীতি নির্ধারণ করে এক 
কিতাব রচনা করলেন । গ্রন্থাকারে রচিত অসূলে ফেকাহর এটাই পয়লা কিতাব । 
আমাদের কাছে তার যে নমুনা পৌছেছে তা এই যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) 
ইমাম সুহাম্মাদ ইবনে হাসানের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তখন মদীনার 
আলেমদের ওপর প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, তারা একজন সাক্ষ্য এবং কসমের ওপর 
ফয়সীলা দেন। ইমাম সুহীন্দ বলতেন যে, আল্লাহর কিতাবের ওপর তাদের এটা 
বাড়াবাড়ি ।” 

ইমাম শাফেঈ বললেন, তা হলে আপনি কেন বলছেন, ওয়ারিসের জন্যে 
অসিয়ত করা জায়েখ নয়? আর-্তার দলীল হিসেবে হুমূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর' এ বক্তব্য পেশ করছেন যে, খবরদার! ওয়ারিসের জন্যে ওসিয়াত 
জায়েয নয়" অথচ আল্লাহ তাঁজলা বলেন, তোমাদের' কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হলে 
তাঁর জন্যে ফরজ হলো ওপিয়াত করা। 

শ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন ইমাম শাফেই ইমাম মুহাম্মদকে করলেন । ইমাম 
মুহাম্মদ চুপ থাকলেন, কোনো জবাব দিলেন না'। | 
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একটি ব্যাপার হলো এই যে, সে সব তাবেঈন আলেমদের কাছে অনেক 
সহীহ হাদীস পৌছে ছিল না যাদের হাতে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ছিল। ফলে 
তাদের ইজতেহাদী রায় দিতে হয়েছে। হয় তারা সাধারণভাবে জ্ঞাত জিনিসের 
ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন, নয়তো সাহাবাদের কারো অনুসরণ করে রায় 
দিয়েছেন। অতঃপর তৃতীয় স্তরে এসে তাদের অজানা হাদীসগুলো মশহুর হয়ে 
গেল। তখন আবার তারা এ জন্যে তা গ্রহণ করতে পারেন নি যে, তাদের শহর 
যা অনুসরণ করে চলছে তা তার পরিপন্থী । মানে, তাদের সর্বসম্মত রায়ের তা 
বিরোধী । আর এ কারণেই তারা সে সব হাদীসের ক্রটি-বিছ্যুতি খুঁজেছেন এবং 
তা বাতিল ঘোষণা করেছেন। 

কিছু কিছু হাদীস তৃতীয় স্তরে এসেও খ্যাতি লাভ করেনি। বরং তারপরে 
এসে তখন মশহুর হয়েছে যখন মোহাদ্দেসণণ হাদীসের সূত্র জমা করার দিকে 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তারা হাদীসের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান চালালেন 
এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় হাদীস সংগ্রহের জন্যে সফর শুরু কুরলেন। পরস্ু 
হাদীস বিশারদদের কাছে তারা সেগুলোর যাথার্থ্য সম্পর্কে জেনে নিলেন। ফলে 
এমন বহু হাদীস সামনে এল যার বর্ণনা মাত্র দু'-একজন সাহাবী দিলেন। কিংবা 
তাদের থেকে মাত্র দু-একজন বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেছেন। 

এভাবে সামনে এগিয়ে চলুন। বস্তুত এ সব হাদীস ফকীহদের দৃষ্টির বাইরে 
ছিল। এগুলো মশহুর হলো হাদীসের হাফেজগণ যখন হাদীসের সুত্রসমূহের 
সমাবেশ ঘটালেন। যেমন, বহু হাদীস বসরাবাসী বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যান্য 
শহরের লোক তার খবরই রাখত না। তাই ইমাম শাফেঈ রেহঃ) বলেন- 
সাহাবা ও ভাবেঈ আলৈমগণ প্রতিটি মাসআলার জন্যে হাদীস খ্ুঁজতেন। যখন: 
তা পেতেন না, তখন তারা অন্য কোনো দলীল দীড় করাতেন। তারপর যখন 
কোনো হাদীস পেয়ে যেতেন, তখন তারা ইজতেহাদ ছেড়ে হাদীসই অনুসরণ 
করতেন। 

ঘটনা যখন এই, তখন তাদের হাদীস মোতাবেক ফয়সালা না দেয়াকে 
হাদীসকে ক্রিপূর্ণ ভাবা বলা যায় না। তবে হা, হাদীসে যদি মূলতঃই কোনো 
একটি ক্র্ট থাকে তো সেটা তিন্ন কথা। এর উদদাহ্রণ হচ্ছে 'কুল্লাতাইন' রা. 
দু'মশকের হাদীস। হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং বিভিনু সূঢ বর্ণিত। সব চাইতে বড় 
সূত্র ইলো যে, হাদীসটি আবুল ওয়ালিদ হতে ব ত। তিনি তা মুহাম্মদ ইবনে 
জাফর ইবনে জুবায়ের থেকে, তিনি আন্দকলাহ বা মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে 
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জাফর থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে এবং তারা দুজন ইবনে 
উমর রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন। এরপর. হাদীসের সূত্র বিভিন্ন হয়ে গেল। 
উপরোক্ত দুজন যদিও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তথাপি তারা সেই পর্যায়ের নয় 
যাদের হাতে ফতোয়া সোপর্দ করা হয়েছে। তা না হলে তারা লোকদের কাছে 
নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত ছিলেন। এ ধরনের হাদীস সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব ও 
যুহরীর যুগে খ্যাতি লাভ করেনি। এ কারণেই হানাফী ও মালেকী আলেমরা তার 
ওপর আমল করেননি। ইমাম শাফেঈ তার ওপর আমল করেছেন। খেয়ারে 
মজলিসের হাদীসের মতোই এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ। অনেক সূত্র থেকে হাদীসটি 
বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাদের ভেতর ইবনে উমর ও আবু হোরায়রা (রাঃ) 
হাদীসটির ওপর আমল করেছেন। কিন্তু সপ্ত ফকীহ ও তাদের সমকালীন 
আলেমদের সামনে হাদীসটি প্রকাশ পায়নি। এ কারণেই তারা তা গ্রহণ করতে 
পারেননি। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা একক সূত্রের হাদীস ভেবে 
সেটাকে বাদ দিয়েছেন । অথচ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তা গ্রহণ করেছেন। 

এর কারণ এটাও যে, ইমাম শাফেঈর (রহঃ) যুগে সাহাবাদের বাণীগুলো 
সমবেত করা হয়েছে এবং বহুল পরিমাণ আছারের সমাবেশ ঘটেছে । তার ভেতর 
মতভেদও ছিল। তার ভেতর বেশ কিছু আছার ইমাম শাফেঈ হাদীস বিরোধী 
দেখতে পেয়েছেন। কারণ, সে ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবার কাছে হাদীস 
পৌছেনি। তিনি দেখতে পেলেন যে,'এ ধরনের ব্যাপারে পূর্বসূরিরা হাদীস 
অনুসরণ করতেন। তাই তিনি মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবাদের যে সব আছার 
সর্বসম্মত ছিল না তা বর্জন করতেন। তিনি বলতেন_ তারাও মানুষ, আমরাও 
মানুষ । 

একটি ব্যাপার এ ছিল যে, শাফেঈ রেহঃ) একদল ফকীহকে দেখতে পেলেন 
যে, তারা শরীআত দ্বারা যা প্রমাণিত সত্য সেটাকে কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত বস্তুর 
সাথে ঘ্ুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে এ ধরনের কেয়াসের 
কোনোই গুরুত্ব নেই। তারা শরীআত সম্মত কেয়াস ও ব্যক্তিগত.আনুমানিক 
সিদ্ধান্তের ভেতরে কোনো পার্থক্য করতেন না। কখনো বা ব্যক্তিগত আনুমানিক 
সিদ্ধান্তকেই এন্তেহসান বা উত্তম বলে আখ্যায়িত করতেন। 

ব্যক্তিগত আনুমানিক সিদ্ধান্ত বলতে আমি বুঝিয়েছি সেটাকে য্যুতে. কোনো 
ক্ষতি বা কল্যাপকে কারণ ধরে নিয়ে হুকুম দেয়া হয়। ইমাম শাফেঈ-এ.্রেণীর 
কেয়াসকে পুরোপুরি বাতিল করেছেন। তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি নিজেই 

পর্্িসসসসসি 
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কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করে মাসআলার হুকুম দেন, তিনি শরীআত প্রণেতা 
হতে চান।' 

ইবনে হাজিব তার 'মুখতাসারুল অসূল' গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন। তার 
উদাহরণ হলো এই যে, ইয়াতীম কখন সর্বিক জ্ঞানের মালিক হয় তা একটা 
অন্তর্নিহিত ব্যাপার. এ কারণে ফকীহরা' সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন হবার একটা 
আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করেছেন পঁচিশ বছর। তারা এ অনুমিত বয়সটিকে 
সার্বিক জ্ঞান লাভের স্থলাভিষিক্ত করলেন্‌ এবং বললেন, পচিশ বছর বয়স হলেই 
ইয়াতীমের সম্পদ তার হাতে সোপর্দ করা যাবে। তারা এটার নাম দিয়েছেন 
এস্ডেহসান বা উত্তম ব্যবস্থা । অথচ শরীআত সম্মত কেয়াস বলে, এভাবে তা করা 
যায় না। 

সার কথা হলো এই যে, ইমাম শাফেঈ যখন পূর্বসূরিদের এ অবস্থা দেখতে 
পেলেন, তখন তিনি ফেকাহ শান্ত্রকে নতুনভাবে গড়ে তুললেন । তিনি অসুলে 
ফেবাহ নির্ধারণ রুরলেন এবং তার ভিজ্তিতে ফেকাহর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিন্যস্ত 
করলেন। তার ওপর তিনি কিতাব লিখলেন । নিজে যথেষ্ট কাজ করলেন এবং 
লোকদের প্রচুর কল্যাণ সাধন করলেন। ফকীহরা তার চারপাশে সমবেত হলেন, 
তার কিতাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিখলেন, দলীল প্রমাণ তুলে ধরলেন ও 
মাসআলা-মাসায়েল তৈরি করলেন। তারপর তারা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে 
পড়লেন। অবশেষে এ মাজহাব শাফেঈ মাজহাব নামে খ্যাত হলো। আল্লাহই সর্বন্ঞ। 

অধ্যায়-৮৩ 
মোহাদ্দেসীন ও আহলে রায়ের মাঝে পার্থক্য 

এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম, যুহরী, মালেক, 
সুফিয়ান ছাওরীর যুগে একদল আলেম নিজেদের তরফ থেকে ইজতেহাদ করে 
রায় দেয়া পসন্দ করতেন না। তারা ফতোয়া দেয়া ও মাসআলা বের করার 
ব্যাপারেও ভয় পেতেন । শুধু বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা করতেন। তারা 
সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লাম-এর -হাদীস বর্ণনার 
ওপর। 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, আমি এটা পসন্দ করি না যে, আল্লাহ পার যা হালাল করেছেন তা হারাম 
করব কিংবা আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন তা.হালাল করব। 
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হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! পরীক্ষার মুহূর্ত 
না আসতেই তা চেয়ে নিও না। কারণ মুসলমানদের ভেতর এমন লোক বিদ্যমান 
থাকবে যাদের কাছে কোনো মাসআলা জানতে চাইলেই তারা তা বলে দেকে। 

হযরত উমর, হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও না 
আসা বিপদ ডেকে আনার ব্যাপারটি অপসন্দ করেছেন৷ হযরত ইবনে উমর 
(রাঃ) হযরত জাবির ইবনে যায়েদকে বলেন, “তুমি তো বসরায় থাক সর্বদা 
কুরআনের ভাষ্য ও সনাতন সুন্নাতের ভিত্তিতে ফতোয্না দেবে । কারণ, তা ছাড়া 
তুমি যদি কিছু কর তা হলে তুমিও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। 
আবু নসর বলেন, যখন হযরত আবু সালমা বসরায় এলেন, তখন আমি ও হযরত 
হাসান তার কাছে গেলাম । হযরত আবু সালমা হযরত হাসানকে বললেন, তুমি 
কি হাসানঃ আমি বসরায় তোমার দেখা পাবার জন্যে বেশি উদমীব ছিলাম । এ 
কারণে যে, আমি জানতে পেলাম, তুমি নিজের রায় মোতাবেক ফতোয়া দাও। 
ভবিষ্যতে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর 
কিতাবের ভাষ্যমতেই ফতোয়া দেবে । 

ইবনে মুকান্দার বলেন, আলেমরা মূলত আল্লাহ ও তীর মাধলুকের মাঝে৷ 
যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন । তাই তাদের উচিত নাজাতের রাস্তা ধরে চলা । 

ইমাম শাবীকে প্রশ্ন করা হলো, যখন আপনার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা 
হয়, তখন কোন পন্থা অবলম্বন করেন? তিনি বললেন, তৃমি ভালো প্রশ্ন করেছ। 
যখন আমাদের কারো কাছে কোনো মাসআলা জানতে চাওয়া হতো, তখন তিনি 
তার সাথীকে বলতেন, তুমি তার জবাব দাও । এ ভাবে এ ওকে জবাব দেবার 
কথা বলতে বলতে মূল ব্যক্তির কাছে পৌছে যেত। 

ইমাম শাবী বলতেন, তোমাকে যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হবে তা অনুসরণ কর। আর যা কিছু কেয়াস করে 
নিজের রায় শুনানো হয়, তা পায়খানায় নিক্ষেপ কর। এ সব আছার ইমাম 
দারেমী (রহঃ) বর্ণনা করেন। 

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র হাদীস ও আছার গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
আল্লাহর কিতাবের প্রতিলিপি ও কপি ছড়িয়ে পড়েছে। পরিশেষে বর্ণনাকারীদের 
এমন লোকের সংখ্যা কমই ছিল যাদের সংকলিত সহীফা বা পার্ুলিপি তৈরি 
হয়নি। এটা এ কারণে হতো যে, বিভিন্ন এলাকায় তার প্রয়োজন দেখা দিত। সে 
যুগের হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিসর, ইয়ামান ও খোরাসানের বড় বড় 
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আলেমগণ তাদের কাছে আসতেন এবং কিভাবগ্ুলো একত্র করে তার বিভিন্ন 
কপি তৈরি করে তা নিয়ে গবেষণা করতেন ।/তার কোনটা গরীব হাদীস, কোনটা 
নাদের এবং আছারগুলোর কোনটা কি পর্যায়ের তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতেন। 
তাদেরই প্রচেষ্টায় সে সব হাদীস ও আছার সংগৃহীত হলো যা আগে কখনো 
হয়নি। তাই ইলেম চর্চার ক্ষেত্রে তারা সে সুযোগ পেয়ে গেলেন যা আগের 
লোকেরা পাননি । হাদীসের বিভিন্ন সূত্রও তাদের হস্তগত হলো । এমনকি এরূপ 
অনেক হাদীস তারা পেলেন যার এক একটির শতাধিক সূত্র বিদ্যমান । ফলে 
একটি সূত্রে যা সুপ্ত ছিল অপর এক সূত্রে তা ব্যক্ত হতে দেখলেন। ফলে কোন 
হাদীসটি গরীব আর কোনটি মশহুর তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। 
মোতাবেআত ও শাওয়াহেদের বিন্যাস নিয়েও তারা চিস্তা-ভাবনার সুযোগ 
পেলেন। তখন এমন বহু সহীহ হাদীসের তারা হদিস পেলেন যা পূর্যুগের 
মুত্তাকী লোকদের সামনে প্রকাশ পায়নি । 

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে বললেন, আপনি আমাদের 
চেয়ে বেশি সহীহ হাদীস জানেন। যখন কোনো নতুন সহীহ হাদীস আপনি পান 
তখন আমাকে তা জানাবেন। তা হলে আমি তার ভিত্তিতে আমার মাজহাবের 
মাসআলা ঠিক করে নেব। সে সহীহ হাদীস কৃষ্ষা, বসরা বা সিরিয়া. যে কোনো 
সূত্রেই পান না কেন তাতে কোনো আপত্তি নেই । এটা ইবনে হাম্মামের রর্ণনা। 
এর কারণ এই যে, কিছু সহীহ হাদীস এমন আছে যা বিশেষ কোনো শহরের 
বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন। যেমন সিরিয়া ঘা ইরাকের বর্ণনাকারীগণ । কখনো 
তা একদল বর্ণনাকারীর বর্ণনা হয়। কখনো আবার কোনো বিশেষ পরিবারের 
বর্ণনা হয়। যেমন হযরত বুরাইদের পাণ্ডুলিপি । ভিনি তা আবু বুরদাহ থেকে ও 
তিনি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন। তেমনি আমর ইবনে শুআইবের কপি। 
তিনি তা. তার পিতা শুআইব থেকে ও তিনি তা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। 
কিছু হাদীস এমন আছে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা নগণ্য এবং কোনো অধ্যাত্র 
সাহাবী. থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মুফতীগণ এ সব হাদীসের খবর 
রাখতেন না। অতঃপর তাদের সামনে বিভিন্ন শহরের সাহাবী ও. তাবেঈদের 
আছার.ও. অভিমত জমা হয়ে গেল। এর আগে. তারা শুধু নিজ শহরের আছার ও 
অভিমত অবহিত ছিলেন । আগেকার আলেমগণ বর্ণনাকারীদের নাম-ধাম ঠিকানা 
ও তাদের ন্যায়ানুগতা বা স্ৃতিশক্তির ব্যাপারে হাদীসের পারিপার্থিক ও লক্ষণাদির 
ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। পরবতাঁকালে আসমাউর রেজাল ও আদালতের 
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স্তরভেদের ওপর যথেষ্ট তথ্য ভিত্তিক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণীত হয়। তারা 
হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অসিদ্ধতা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। এ গবেষণার ও 
গেল। হযরত সুফিয়ান ও ওয়াকী (রহঃ)ও তীদের পর্যায়ের আলেমরা যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেছেন। তথাপি তারা মারফু মুত্তাসিল হাদীস এক হাজারের কম 
পেয়েছেন। আবু দাউদ আস্‌ সাজান্তানী এ তথ্য বর্ণনা করেছেন মক্কাবাসীদের 
কাছে লেখা এক পত্রে। 

এ স্তরের হাদীস বিশারদগণ প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস বর্ণনা করেছিলেন । 
পরন্তু ইমাম বুখারী সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, তিনি ছয় হাজার বাছাই করে 
তার সহীহ সংকলনের সংক্ষিপ্ত সংহ্করণ তৈরি করেছেন। আবু দাউদ সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি পাচ হাজার হাদীস বাছাই করে তার সুনানের সংক্ষিপ্ত রূপ 
দিয়েছেন। ইমাম আহম্মদ রেহঃ) নিজ মুসনাদকে হাদীসের মানদণ্ড স্থির করে 
বললেন, এ সংকলনেই আসল হাদীসের সন্নিবেশ ঘটেছে । এর বাইরে যে সব 
হাদীস বিদ্যমান তা অসার ও ভিত্তিহীন। এ যুগের সেরা আলেমগণ হলেন- 
মাদীনী প্রমুখ । 

মুহাদ্দেসীনের স্তরের তারাই পয়লা নিদর্শন। এ স্তরের অনুসন্ধিৎসু 
মোহাদ্দেসগণ বর্ণনার বিষয়টিকে পূর্ণত্ব দান করেছেন এবং হাদীসের বিন্যাস 
সাধন করে ফেকাহ শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেছেন । যখন তারা তাদের 
বিন্যস্ত হাদীস ও আছাষগুলোকে প্রচলিত মাজহাবগুলোর পরিপন্থীও দেখতে 
পেলেন তখন তারা অতীতের ফকীহদের অনুসরণের ওপর একমত হওয়া সঠিক 
ভাবলেন না। তাই তারা তাদের রচিত নীতিমালার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবা, তাবেঈন ও মোজতাহেদীনের আছার 
নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালালেন ৷ আমি সংক্ষেপে সেই নীতিমালাগুলো তুলে ধরছি। 

১। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, যেখানে কুরআনের ভাষ্য সুস্পষ্ট সেখানে 
অন্যদিকে যাবার কোনো বৈধতা নেই। 

২। যখন কুরআন পাকের ভাষ্য কয়েক দিকে ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মোতাবেক তার ফয়সালা হবে। 
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৩। তারা ঘর্ন আল্লাহর কিতাবে প্রশ্রের সমাধান না পেতেন, তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'হাদীস অনুসরণ করতেন। সে হাদীস 
মুস্তাফীজ হোক, ফকীহদের কাছে গ্রহণযোগ্য বা বিশেষ শহরের কাছে গ্রহণযোগ্য 
হোক, অথবা বিশেষ কোনো সূত্রে বর্ণিত হোক, সাহাবা ফকীহরা তা অনুসরণ 
করুন.বা না করুন সেটা তারা দেখতেন না। 

৪ | কোনো মাসআলায় যদি তারা যে কোনো ধরনের হাদীস পেতেন তা 
হলে তার মোকাবেলায় কোনো আছার ৰা ইজতেহাদের অনুসারী হতেন না। 

৫। যখন হাদীসসমূহের পুরোপুরি অনুসন্ধান তারা শেষ করতেন এবং নির্দিষ্ট 
মাসআলার জবাব তাতে না পেতেন, তখন সাহাবা ও তাবেঈদের ভাষ্য অনুসরণ 
করতেন। সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কোনো শহর বা গোত্রের অনুসারী হতেন না। 
অথচ তাদের পূর্ববর্তীরা তাই করতেন। 

৬। যদি কোনো ব্যাপারে অধিকাংশ খলীফা বা ফকীহদের মতৈক্য দেখতে 
পেতেন তা হলে সেটাকে তারা যথেষ্ট ভাবতেন। 


৭। যদি কখনো তাদের ভেতর মতভেদ দেখা দিত, তখন নিজেদের ভেতর 
যে শ্রেষ্ঠ আলেম, সেরা মুত্তাকী কিংবা যার স্মৃতিশক্তি প্রথর অথবা যার খ্যাতি 
সর্বাধিক তার অনুসৃত হাদীস গ্রহণ করতেন। 

৮। যদি কোনো মাসআলায় দুটো মতই সমান পাল্লার দেখতে পেতেন, 
তখন দু'মতের যে কোনোটি অনুসরণকে বৈধ ভাবতেন । 

৯। যদি তাও সম্ভব না হতো, তা হলে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃত সাধারণ রীতিনীতি ও বিধিবিধান 
নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। অতঃপর এ ধরনের অন্যান্য মাসআলার দৃষ্টান্ত 
মোতাবেক নতুন মাসআলার জবাব বের করতেন । যখন দুটো মাসআলার অবস্থা 
বাহ্যত একরূপ হতো তখনই তারা অনুরূপ হুকুম দিতেন । সেক্ষেত্রে নিজেদের 
রীতিনীতির অনুসারী হতেন না। তখন জ্ঞান-বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতেন এবং 
অন্তর যা কবুল করে সে পথেই পা বাড়াতেন। যেমন মোতাওয়াতার হাদীসের 
জন্যে তার বাহ্যিক শর্ত পূরণই যথেষ্ট নয়। ব্রং তার মানদণ্ড হচ্ছে অন্তরে স্বস্তি 
সৃষ্টি হওয়া । আমি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটি বলে 
এসেছি। এ নীতিটি মূলত পূর্বসূরিদের পদ্ধতি ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ অনুসারে 
উদ্ভাবন করা হয়েছে । মায়মুন ইবনে সাহরান (রহঃ) বলেন £ 
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হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পদ্ধতি এটাই ছিল ষে, যখনই তার সামনে 
কোনো মকদ্দমা আসত, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর কিতাব দেখুন। যদি 
তাতে পেয়ে যেতেন তো সেই অনুসারে ফয়সালা করতেন। যদি আল্লাহর 
কিতাবে না পাওয়া যেত, ভাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কোনো হাদীস পেলে সেই মোতাবেক রায় দিতেন। যদি তাও না পেতেন তা 
হলে বেরিয়ে যেতেন মুসলমানদের কাছে। তারপর তাদের বলতেন, আমার কাছে 
এরূপ এন্প এক বিচার এসেছে। তোমরা কি ব্রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের কোনো মকদ্দমার রায় দিতে দেখেছ? অনেক সময় তার 
কাছে বহু লোক সমবেত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের 
মকদ্দমায় যে ফয়সালা দিতেন তা বর্ণনা করতেন। তখন হযরত আবু বকর 
(রাঃ) বলতেন- “সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদের মাঝে সে-সব লোক 
দৃষ্টি করেছেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদসমূহ স্মরণ 
রাখে । যদি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস না পেতেন, 
তা হলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের একত্র করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ 
করতেন। যখন কোনো ব্যাপারে তারা মতৈক্যে পৌছতেন, তখন তদনুসারে রায় দিতেন। 

কাজি শুরাইহ (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে ষে, হযরত উমর (রাঃ) তাকে 
লিখেছেন- যদি তোমার কাছে কোনো মকদ্দমা আসে, তাহলে আল্লাহর কিতাবে 
সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশ থাকলে সেই মোতাবেক রায় দেবে । এমন না হয় 
যেন কেউ তোমাকে আল্লাহর কিতাব থেকে ফিরিয়ে রাখে । তারপর যদি এমন 
মকাদ্দমা আসে যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে কোনো নির্দেশ না পাও, সেক্ষেত্রে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ দেখ এবং তদনুসারে রায় দাও। 
অতঃপর যদি এমন মকদ্দমা আসে যার মীমাংসা কিতাবুল্লাহ-ও সুন্নতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ খুঁজে না পাও, তা হলে উন্মাহর ষে ব্যাপারে 
এজমা রয়েছে তার ভিত্তিতে রায় দাও। তবে যদি এমন মকদ্দমা আসে যা 
কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ ও এজমায়ে উম্মতে না পাওয়া যায়, তখন দুটো 
পথের একটি অনুসরণ কর । হয় নিজের এজতেহাদ মোতাবেক রায় দাও এবং 
রায় দিতে বসেও-এজতেহাদ কর । অন্যায় এজতেহাদে বিলম্ব কর এবং রায়দানে 
অপেক্ষা কর । আমি বিলম্ব করাটাকেই উত্তম মনে করি । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন £.এমন সময় গেছে যখন 
আমরা ফতোয়া দিতাম না।. এমনকি আমরা: তার যোগ্যও ছিলাম না। আল্লাহ 
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তাআলার এটা ফয়সালা যে, আমাদের তিনি ফতোয়া দেবার পর্যায়ে 
পৌছিয়েছেন। তোমরাও তা দেখছ। তাই বলছি, আজ থেকে যার সামনে যে 
যদি তার কাছে এমন বিচার আসে যার ফয়সালা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার 
তখন উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালা মোতাবেক রায় 
দেয়া। যদি তার কাছে এমন মকদ্দমা আসে যার ফয়সালা কুরআনে ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালায় না পাওয়া যায়, তা হলে নেককার 
লোকদের ফয়সালা মোতাবেক রায় দেবে । সেক্ষেত্রে যেন সে এ কথা না বলে 
যে, এ ব্যাপারে রায় দিতে আমার ভয় হয়, তবে আমি যতটুকু বুঝি তা এই। 
কারণ আল্লাহ পাক হারামকে যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনি হালালকেও 
স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ দুয়ের মাঝে অস্পষ্ট কোনো বস্তু যদি এসে যায়, তা হলে 
সন্দেহজনক ব্যাপার বাদ দিয়ে নিঃসন্দেহ ব্যাপারটি গ্রহণ কর 

হযরত ইবনে আব্বাস রোঃ)-এর কাছে যখন কোনো ব্যাপার জিজ্ঞেস 
করা হতো, তা হলে তা কুরআন মোতাবেক বলে দিতেন। যদি তার জবাব 
কুরআনে না পেতেন এবং রাসূল সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে 
পেয়ে যেতেন, তা হলেও বলে দিতেন। যদি তাতেও না পেতেন তাহলে সে 
ব্যাপারে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ বলে দিতেন । যদি তাতেও 
কিছু না পেতেন, তখন নিজে ইজতেহাদ করে রায় দিতেন । 

" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন £ 
“তোমাদের কি ভয় নেই, তোমাদের ওপর আজাব নাধিল হবে বা তোমাদের 
ধ্বসিয়ে দেয়া হবে? নইলে তোমরা কি করে বলে বেড়াও যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ কথা বলেছেন এবং কাতাদা থেকে অমুক এরূপ বর্ণনা 
উরি টি 

ইবনে সিরীন (রহঃ) এক ব্যক্তির কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস শুনালে সে বলল, অমুক ব্যক্তি তো একথা 
বলেছেন। ইবনে সিরীন (রহঃ) বললেন, আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শোনাচ্ছি, আর তুমি বলছ, অমুক এ কথা বলেছেন। 

ইমাম আওযাঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন £ হযরত উমর ইবনে 
আবদুল আজীজ (রহঃ) এক পত্রে লিখেছেন, কিতাবুল্লাহর মোকাবেলায় কারো 
কোনো মতের মূল্য নেই । ইমামদের মতের মূল্য সেখানেই হতে পারে যেখানে 
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কিতাবুল্লাহর. কোনো নির্দেশ নেই। এমনকি রাসূল সাল্পাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণীও সেখানে অবর্তমান। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারিত বিধানের মোকাবেলায়ও কারও মতের গুরুত্ব নেই। 

হযরত আমাশ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ইবরাহীম (রহঃ) 
বলতেন, মুক্তাদি ইমামের বাম পাশে দীড়াবে। আমি তাকে বললাম, সামী 
যিয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার ডান দিকে দীড় করিয়েছেন। 
ইবরাহীম (রহঃ) সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল করে নিলেন। 

শাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তার কাছে এক ব্যক্তি 
একটি ব্যাপার জানতে চাইলে তিনি তাকে বলেন, এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ 
(রাঃ) এ কথা বলেছেন। তখন সে বলল, আপনি আমাকে আপনার অভিমত 
বলুন। তিনি তখন বললেন, আমি তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যাই যাকে আমি 
বলি, ইবনে মাসউদ (রোঃ) এ কথা বলেছেন । আর সে বলে. যে, আমি আপনার 
অভিমত জানতে চাই । আমি তো আমার মতের চেয়ে দ্বীনকে বেশি ভালোবাসি । 
মহিন হারার সরার বহলাগারার হারে সানি জানি 
বেশি পসন্দ করব। 

এ সব আছার ইমাম দারামী বর্ণনা করেছেন। 

আবু সায়েব থেকে ইমাম তিরমিজী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন £ 
আমি হযরত ওয়াকী (রহঃ)-এর কাছে ছিলাম । এক ব্যক্তি নিজের মতকে বেশ 
গুরুত্ব দিত। ওয়াকী .একদা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আসআর করেছেন (পশুর কাধে জখম করে কোরবানি করেছেন।) অথচ ইমাম 
আবু হানীফা বলছেন, সেটা তো মোছলা করা (নাক কান কাটা)। তা শুনে সেই 
লোকটি বলল, ইবরাহীম নাখঈ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনিও বলেছেন, 
আশআর করা তো মোছলা করা । আবু সায়েব বলেন, আমি দেখতে পেলাম, 
ওয়াকী (রহঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান শোনাচ্ছি আর তুমি বলছ, ইবরাহীম 
এ কথা বলেছেন? তোমাকে.কয়েদ করা উচিত এবং যতক্ষণ তুমি এ কথা থেকে 
তওবা না করবে, ততক্ষণ যুক্তি না দেয়া চাই। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, মালেক ইবনে 
আনাস (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন- যে কোনো ব্যক্তির 
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কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বাণী সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য । 

মোটকথা, ওলামা সম্প্রদায় খন এসব নীতিমালার ভিত্তিতে ফেকাহ শাস্ত্র 
রচনা করেন, তখন তাদের সামনে এমন কোনো মাসআলা বাকি ছিল না যা 
নিয়ে তারা কথা বলেননি । তখন তাদের সামনে যে ঘটনাই আসুক না কেন, সে 
ব্যাপারে তারা মারফৃ মুত্তাসিল হাদীস বা মুরসাল কি মাওকুফ হাদীস কিংবা 
সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস পেয়ে গেছেন। অথবা পয়লা দু'খলীফার অভিমত 
কিংবা অন্যান্য খলীফা ও কাজিদের মত এবং বিভিন্ন শহরের আছার তারা হাতে 
পেয়ে গেছেন। তাই তা থেকে সাধারণভাবে অথবা ইশারা-ইঙ্গিত নিয়ে তারা 
মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহ পাক এভাবে তাদের সুন্নাহ অনুসরণের 
তাওফীক দান করেছেন। 

আরেক কথা, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও ব্যাপকতর বর্ণনার মালিক, 
হাদীসের স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিশারদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের সর্বাধিক সৃক্ষ্ 
বিশ্লেষক ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ)। তার পরের মর্যাদা হলো 
ইসহাক ইবনে রাহভিয়ার। ফেকাহ শাস্ত্রের এরপ স্তরবিন্যাস বহু হাদীস ও 
আছারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 
কোনো লোকের ফতোয়া দেবার জন্যে এক লাখ হাদীস জানা কি যথেষ্ট? তিনি 
জবাব দিলেন, না। এমনকি সে লোক যখন বলল যে, পাঁচ লাখ জানা কি 
যথেষ্ট? তখন তিনি বললেন, আশা করি সেটা যথেষ্ট হতে পারে । এটা ছিল 
জানার শেষ সীমা নির্ধারণের জবাব । ইমাম আহমদের এ জবাবের তাৎপর্য হলো 
এই যে, ফতোয়া দেবার জন্যে অনেক বেশি হাদীস জানা চাই। 

'্ররপর আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয় যুগের পত্তন ঘটালেম। তারা দেখতে পেলেন, 
তাদের সহ্যাত্রীরা হাদীস সংগ্রহ ও ফেকাহ শীস্ত্রকে তার মূল কাঠামোর 'ওপর 
দীড় করাতে যথেষ্ট ত্যাগ ও পরিশ্রম করে গেছেন। তাই তারা অন্যান্য বিষয়ে 
হাদীস বাছাই করা । এ দলে ছিলেন ষায়েদ ইবনে হারুন, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ 
আল কান্তার, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ । তেমনি একদল 'ফেকাহ-”সংশ্লি 
হালীদগুলো একত্রিত করেন । ৰিভিন্ন শহুর ও.রাজ্যের ফকীহ ইন্গা্ুরা,নিজ নিজ 
মাজহাব সে সব হাদীসের ভিত্তিতে দাড়:করিয়েছেন। এগুলো ছিল তারই পুর্ণা্ 
সংকলন । যেমন প্রত্যেকটি হাদীন্দকে তার থাযথ স্তরে স্থান দিয়েছেন 1-যেমন, 
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শাজ ও নাদের হাদীসগুলো সংকলিত করেছেন। পূর্বসূরিরা সেগুলো বর্ণনা 
করেননি । অথবা সেগুলোর এমন সব সূত্র বর্ণনা করেছেন যা পূর্বসূরিরা করেন 
নি। তাদের মাধ্যমে এমন সব হাদীসও প্রকাশ পেয়েছে যা মুত্তাসিল নয় ৰা তার 
সৃত্রও উচুস্তরের নয়। তা ছিল হয় ফকীহ থেকে ফকীহর, নয়তো হাফেজ থেকে 
হাফেজের বর্ণনা । 

এ ধরনের কয়েকটি জ্ঞানগত উদ্দেশ্যই তাদের হাতে সম্পন্ন হয়েছে। এ 
স্তরের 'মুহাদ্দেসগণের ভেতর শীর্ষস্থানীয় হলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ), মুসলিম 
(রহঃ), আবু দাউদ (রহঃ), আব্দ ইবনে হুমায়েদ আদ দাবালী (রহঃ), ইরনে 
মাজাহ (েহঃ), আবু ইয়াকী (রহঃ), তিরমিজী (রহঃ), নাসায়ী (রহঃ), দারে 
কুতনী (রহঃ), হাকেম (েহঃ), বায়হাকী (রহঃ), আল খতীব (রহঃ), 
আদৃদায়লামী (রহঃ), ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) প্রমুখ । 

আমার দৃষ্টিতে তাদের ভেতর সব চাইতে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, 
সর্বাধিক কল্যাণকর ও বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা হলেন চারজন । তাদের যুগও খুবই 
কাছাকাছি ছিল। তাদের ভেতর পয়লা উল্লেখ্য হলেন আবু আবদুল্লাহ বুখারী 
(রহঃ)। তার উদ্দেশ্য ছিল সহীহ, মুস্তাফীজ, মুত্তাসিল হাদীসগুলোকে অন্যান্য 
হাদীস থেকে পৃথক করে ফেলা । তার ভিত্তিতে যেন নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্‌, জীবন 
চরিত ও তাফলীর রচনা করা যায়। 

তাই তিনি “জামেউস সহীহ" প্রণয়ন করলেন এবং'তার জন্যে তিনি যে সব 
শর্ত দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছেন। আমি জানতে পেয়েছি যে, জনৈক নেকফার 
ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ্বপ্রে দেখেন। তখন; তিনি 
বলেছেন, “তোমার“হলো কি? তুমি মুহাম্মদ ইবনে ইদরীসৈর ফেকাহ নিয়ে মত্ত 
'ঝলয়েছ এবং আমার 'কিতাব ছেড়ে দিয়েছ? সে প্রশ্ন করল, টিজারিিরানির। 
আগনার-কিতাধ কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, সহীহ্‌ বুখারী । 

“ আমি আমার জীবনের কসম খেয়ে বলছি, সহীহ বুখারীর সেই খ্যাতি ও 
জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়েছে যার বেশি খ্যাতি ও ভাতরিরতার কথা ভাবাই ধান লা। 

“ দ্বিতীয় স্থান হলো ইমাম মুসলিম নিশীপুরীর । তিনিও নিয্নত করেছিলেন সে 
সব বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের যার ওপর মোহাদ্দেসগণের এজজ্কা হয়েছে। 
সেগুলোও -আরফু ঘুর্তীসিল হাঙগীস এবং তা থেকে রাস্ল সাল্লাল্লাহু .আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর-সুন্নাত উদ্ভাবন করা যায়.। সেগুলো এমনভাবে গুছিয়ে দেশ্লা ফেন 
মনে রাখা ও মাসআলা বের করা সহজ হর। বস্তুত ভিনি হাদীসম্তলোকে 
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উত্তমভাবে-সাজিয়েছেন। প্রত্যেক হাদীসের সব সূত্র তিনি এক জায়গায় জমা 
করেছেন। ফলে ভাষ্যের মততেদ ও সনদের পার্থক্য খোলাখুলিভাবে সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে। তিনি বিভিন্ন হাদীস একই স্থানে সমবেত করেছেন যেন আরবি তাষাভাষী 
বা আরবি জানা লোকের হাদীস ছেড়ে অন্য কিছু ৌজাবুঁজি করে ফিরতে না হয়। 

তৃতীয় স্থালে রয়েছেন আবু দাউদ সাজিস্থানী (রহঃ)। তার উদ্দেশ্য ছিল সে 
সব হাদীস সংকলিত করা ফকীহরা যা দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। ফকীহদের 
ভেতর এ সব হাদীস চর্চা হতো এবং বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে প্রচলিত 
বিধিবিধানের ভিত্তি ছিল এ সব হাদীস। তিনি তার সুনান প্রণয়ন করেন এবং 
তাতে সহীহ, হাসান, অনুসরণযোগ্য সকল হাদীস ঠাই দেন। আবু দাউদ বলেন, 
আমার সংকলনে এমন কোনো হাদীস ঠাই দেইনি যা বর্জনের ব্যাপারে মতৈক্য 
রয়েছে । তিনি তার সংকলনে জঈফ হাদীস যা রয়েছে ভার দুর্বলতা দেখিয়ে 
দিয়েছেন এবং যার ভেতর কোনো ক্রটি ছিল তা তিনি এমনভাবে নির্দেশ 
করেছেন যা হাদীস নিয়ে গবেষণাকারীরা সহজেই বুঝতে পান। যে সব হাদীস 
থেকে মাসআলা বের করা হয়েছে এবং কোন মাজহাব অনুসারী তা অনুসরণ 
করছেন তার প্রতিটি হাদীসেই তিনি শিরোনাম জুড়ে দিয়েছেন। এ কারণেই 
ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্যদের বিশ্লেষণ হলো এই যে, ষে কোনো মুজতাহিদের 
জন্যে আবু দাউদই যথেষ্ট। 

_শ্চতুর্থ স্থানে রয্রেছেন আবু ঈসা তিরমিজী (রহঃ) । তিনি শায়খাইনের 
(বুখারী ও মুসলিম) পদ্ধতিকে আরও সুস্পষ্ট করেছেন এবং তারা যেখানে 
অস্পষ্টতা রেখে গেছেন তিনি তা পছন্দনীয় পন্থায় বিশ্লেষণ কুরেছেন। আবু 
দাউদের পন্থাও তিনি গ্রহণ করেছেন এৰং মাজহাবের ইমামদের মাসলাক বর্ণনা 
করেছেন। সেমতে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ .কিতাব প্রণয়ন করেন এরং হাদীসের 
সূত্রগুলোকে তিনি সংক্ষিপ্ত রূপদান করেন। তিনি একটি সূত্র উল্লেখ করে অন্য 
সূত্রগুলোর ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। এমনকি কোন হাদীসটি সহীহ, কোনটি. হাসান, 
কোনটি .জঈফ, ও কোনটি মুনকার এবং জঈফ হাদীসের দুর্বলতার কারণ তিনি 
এভাবে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হাদীস শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
অর্জন করতে “ারে.। এমনকি নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হান্্রাসের তারতম্যও 
স্বেন ভারা বুঝতে পায়।. কোন হাদীস মুস্তা্ষীত্র ও.কোন হাঁদীস পরীর ভা তিনি 
ৰলে দিক্েছেন। ভিনি সাহাবা ও ফকীহদের কার কি ফাদহাব সেটাও নির্দেশ 
করেছেন । যে ব্যক্তির নাম বলা দরুকার তিনি সার-নাম বলেছেনএবং যার, লরুব 
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বলাই ষথেষ্ট তার লকব বলে দিয়েছেন । আলেমদের জন্যে কোনো কিছুই তিনি 
অস্পষ্ট বা গোপন রেখে ষাননি। এ কারণেই বলা হয়, এ কিতাব যেমন 
মুজতাজিদের জন্যে যথেষ্ট, তেমনি মুকাল্লেফদের জন্যেও যথেষ্ট । 

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর যুগ থেকেই 
পরবীকালে এমন লোকও ছিলেন যারা মাসআলা ষলার ব্যাপারে কোনোরূপ 
দ্বিধাবোধ করতেন না এবং ফতোয়া দিতেও ভয় পেতেন না। তারা বলতেন, 
দ্বীনের ভিত্তিই হলো ফিকাহ । তাই এর প্রচার-প্রকাশ প্রয়োজন । অথচ তারা 
হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করা ও তার 
পর্যন্ত সনদ পৌছে দেয়ার ব্যাপারে ভয় পেতেন। এমনকি শাবী (রহঃ) বলেন ঃ 

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অপর কারো দিকে 
সনদের সম্পর্ক নির্ণয় আমি বেশি পছন্দ করি । কারণ, ভাষ্যে যদি বেশ-কম কিছু 
থাকে তো তার দায়-দায়িত্‌ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যাবে 
না, যাবে তার ওপর ।” 

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, “আমি তো এটাই বলা উত্তম মনে করি যে, 
আবদুল্লাহ বলেন এবং আলকামা বলেছেন । | 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাসউদ (রাঃ) যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন তো ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে 
যেত এবং তিনি বলতেন, হয়ত তিনি একথা বলেছেন, নয়তো এরূপ বলেছেন 
অথবা এরূপ বলেছেন। 

হযরত উমর (রাঃ) একদল আনসারকে কৃফায় পাঠানোর প্রাকালে বলেন, 
তোমরা কুফায় যাচ্ছ। তোমাদের নিকট এমন লোকও আসবে যারা কুরআন 
তিলাওয়াত করতে গিয়ে কীদতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আসহাবে মুহাম্মাদ 
করবে। াই সামা! লস আলাইহ লাম থেকে খুব কমই. 
বর্ণনা করবে।, 

ইবনে আওন রহঃ) বলেন $ “শাহী (রহঃ)-এর কাছে কেউ-যর্সি কোনো 
মাসআলা জানতে আসত তো অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পক্ষান্তরে 
ইবরাহীম (রহঃ); সহজেই তা বলে দিতেন এবং ব্যাপকভাষেই এ কাজ 
করতেন ।” এসব বর্ণনাই.ইমাম দারামীর (রহঃ)। 


৬/৬/৬/.109100901-100 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১৭৭ 

“অতঃপর হাদীস, ফেকাহ.শু.মাসআলা-মাসায়েল ভিন্নভাবে প্রণয়নের প্রয়োজন 
দেখা. দিল। ভার ফ্কারণ ছিল এই যে, তাদের কাছে এত বেশি হাদীস-ও আছার 
মওজুদ ছিল না যার সাহায্যে তারা মুহাদ্দিসদের অনুসৃত নীতির ওপর ফেব্াহর 
মাসআলা উদ্ভাবন করতে পারেন । পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শহরের আলেমদের অভিমত 
জমা করে তা নিয়ে রাহাস-যোবাহেসা চালাতেও তাদের মনন সায় দিচ্ছিল না। 
তারা নিজেদের ওপরও আস্থা আনতে পারছিলেন না। ফলে তারা ফকীহ 
ইমামদের- ওপর আস্থাবান হলেন । তাদের ধারণা, ফকীহরা বিচার-বিশ্লেষণ ও 
গিবেষণার উচ্চতম স্তরে রয়েছেন। তাদের অন্তরের আকর্ষণও নিজ সহচরদের 
প্রতি-ছিল্প সর্বাধিক। হযরত আলকামা (রহঃ) বলেন £ 

- কোনো সাহাবীই ফেকহী জ্ঞানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) 
থেকে মজবুত নন।” 

-" ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন £ ইবরাহীম হযরত সালেম থেকে বড় 
ফকীহ । যদি সাহাবী হবার বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত না হতেন, তাঁ হলে আমি 
বলতাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আলকামা বড় ফকীহ । 

এ ধরনের আলেমদের মেধা, সৃক্ষদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি এতই প্রখর যে, 
'তারা নিজ সহগামীদের অভিমত পেলে খুব দ্রুত মাসআলার জবাব বের করে 
নেন। তীদের বক্তব্য হলো- “যাকে যে কাজের জন্যে পয়দা করা হয়েছে তাকে 
'আর'তাওীক দেয়া হয়েছে” 

মূলত সব দলই নিজেদের কাছে যা' আছে তাই নিয়ে সন্তুষট। এর ফলে তারা 
তাদের নির্ধারিত মাসআলা উত্ভাবন পদ্ধতির ভিত্তিতে নতুন করে ফেরাহ্র.কিতাব 
প্রণয়ন করেন। তার সুরাতটি এই ছিল. যে, প্রত্যেকে-তার কিতাবটি সংরক্ষণ 
করত যার দৃষ্টিভঙ্গি সপেক্ষাকৃত- ঠিক বিবেচিত.হতো এবং যিনি তার 
স্রয়াত্রীদের. ভাম্কা ও আলেমদের অভিমত সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল 
ছিলেন ।.. তার. শীতি ছি এই- যন তিনি প্রতিটি মাসআলা, নিয়ে নিজে 
চিন্তা-ভাবনা করজ্ডেন। দে মতে.যখন তর. কাছে কিছু:জানতে”চাওয়া হচ্ছো 
কিতবাক্বেনো.দাসক্ঝালার ব্যাপারে তার উ্য়োজন দেখা দিত, তখন তির্নিতার 
সহ্যাত্রীদেক বিশ্রেষপপ্তলো দেখতেন? যদি তাতে জবাক পেয়ে তেতেন'তো ভালো 
কাথা: নইলে তাতদর অভিমতের ব্যান্তি নিয়ে তাবগেজ। তারপর এ পথেই তা বের 


ছজ্দাতুল বালাগ-- ১২ 
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থেকেও উদ্দেশ্য বুঝা ষেত। কখনো বা সেই বিশেষ মাসআলার কোনো দৃষ্টান্ত 
পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতেই ছুকুম দেয়া হতো। অনেক সময় কোনো একটি 
সুস্পক্ট বিধানের কার্যকারণ নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে নতুন বিধানটি প্রমাণিত করা হতো । 

কখনো কখনো কোনো আলেমের কোনো ব্যাপারে দুটো ভাষ্য দেখা যায়। 
তা যদি নৈকট্য ভিত্তিক বা শর্তমূলক কেয়াসের মাধ্যমে এক করে নেয়া যায় তা 
হলেও মাসআলার জবাব মিলে যায় । কখনো তাদের কোমো বক্তব্যের উপমা ও 
শ্রেণীবিন্যাসের মাঝ থেকে কোনো কোনো ব্যাপার জানা যেত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ 
(কোনো সংজ্ঞার মাধ্যমে তা বুঝানো যেত না। এ অবস্থায় তায়া ভাষাভাধীদের 
শরণাপন্ন হতেন এবং তার শ্রেণী নির্ধারণ করতেন। তারপর তার জন্যে পূর্ণাঙ্গ 
ংজ্ঞা স্থির করতেন। তার ভেতরকার অস্পষ্ট ব্যাপার আয্নত্ত করতেন এবং তার 
দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রয়াস পেতেন। 

কখনো তাদের কোনো .ভাষ্যের দুটো দিক থাকত। তঞ্খন তা. থেকে 
একটিকে প্রাধান্য দেবার জন্যে এরা গবেষণা করতেন । কথনো পূর্ববর্তীদের 
দলীল বর্ণনার ভেতরে কিছু রহস্য থেকে যেত। এরা সে রহস্য উদঘাটন 
রুরতেন। কখনো বা এ মাসআনা বের করার লোকেরা. তাদের ইমামদের কোনো 
কাজ কিংবা কোনো ব্যাপারে তাদের চুপ. থাকা থেকে দলীল দীড় করাতেন। তার 
নাম দিতেন তারা তাখরীজ এবং বলতেন, আমরা অযুকের বক্তব্য থেকে 
তাখরীজ করেছি। অথবা তারা বলতেন- অমুকের মাজহাৰ মতে কিংবা অমুকের 
মূলনীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক. এ মাসআলার জবাব হলো এই। এ তাখরীজ বা 
মাসআলা বের করার লোকদের বলা হয় মাজহাবের মুজতাহেদ। যে ব্যক্তি বলেন 
যে, যে ব্যক্তি “আল-মাবসূত" স্থৃতিস্থ করেছে সে মুজতাহেদ, তার ইজহেতাদের 
তীৎপর্ধ হচ্ছে উক্ত তাখরীজ। মানে, তার রেওয়ায়েত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না 
থাক, মা জানুক সে কোনো একটি হাদীসও, উবু সৈ মুজতাহিদ। এভাবেই 
প্রত্যেক স্রাজহাবে' তাখরীজ হয়েছে। এমনকি তাঁর -পরিমীণ বিপূল ইয়ে গেছে। 
অতঃপর.বে মাজহাবের আসহাব বিখ্যাত হয়ে গেছেন, তাঁরা বিচার ও ফতৌক্লা 
রিভাগের-দায়িতব পেকে গেছেন? লোকদের ভেতর তাঁদের প্রণীত খ্রস্থাবলি ছড়িয়ে 
স্পড়েছে। কারা পাঠদান ও খোলাখুলি শিক্ষাদান: শুরু করলেন ফলে: সেই 
মাজহাব দিকে-দিকে ধিস্তার স্লাভ করল । প্রতিদিন 'তাঙগেরগ্যাতি বড়ই উল । 
'পৃক্ষান্তব্ে, যে মাজহাবের, অঙ্গার জাখ্যাত থাকভদন। তারা কাজিন মুফন্তির 
'মন্্রনদত্মূলমুদ্তে করা পরলেন লা। লোকজপও এরি যা 
রোধ্যবরললালা 4. ক্েরল- কিছুদিন পর সে মীর সান্েকারর রিলুষ্ত হরে।চ 
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অধ্যায্-৮৪ 

হিজরী চতুর্থ শতকের আগে ও পরের লোকের অবস্থা 

জেনে নিন, হিজরী চতুর্থ শতকের আগের লোকেরা' কোনো বিশেষ এক 
মাজহাবের অনুসারী হতে একমত ছিলেন না। শায়েখ আবু তালেব মন্তী তার 
“কিতাবুল কুলুবে' বলেন, বিভিন্ন.কিতাৰ ও সংকলন পরবর্তী কালের সৃষ্টি। 
লোকদের ভাষ্যের ভিত্তিতে হুকুম জারি করা, লোককে কোনো এক মাজহাবের 
ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া, কোনো এক ভাষ্যের অনুসারী হওয়া এবং সব ব্যাপারেই 
সেটা উদ্ভুত করা এবং এক এক মাজহাব নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা, 
আগেকার লোকদের ভেতর অর্থাৎ পয়লা শতক, দ্বিতীয় শতক ও তৃতীয় শতকে 
ছিল না। 

আমি বলছি, পয়লা ও দ্বিতীয় শতকের পর কিছু কিছু তাখরীজ বা মাসআলা 
উদ্ভাবন শুরু হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ শতক পর্যস্ত লোকেরা কোনো বিশেষ মাজহাব 
অনুসরণ, তা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো এং তার ভাষ্য উদ্ধৃত করে 
বেড়ানোর ব্যাপারে একমত হয়নি। মূলত অনুসন্ধানে এটাই জানা যায়। 

তাদের ভেতর আলেম ও সাধারণ মুসলমান ছিলেন৷ সাধারণ মুসলমানদের 
অবস্থা এই ছিল যে, তারা সামাজিক জীবনের মাসায়েলের প্রশ্নে ঘে ব্যাপারে 
মুসলমানদের মাঝে কোনো মতভেদ ছিল না অথবা অধিকাংশ মুজতাহেদ যে 
ব্যাপারে মততেদ পোষণ করতেন না, সে সব সর্বসম্মত মাসআালার ক্ষেত্রে 
কেব্বলমাত্র শরীআত প্রণেতা ছাড়া কারো অনুসরণ করতেন না। তারা নিজেদের 
বাপ-মা বা শহরের মুআল্লিমদের কাছে ওযু, গোসল, নামায, যাকাত ইত্যাদির 
নিয়ম-কানুন শিখতেন এবং তদানুসারে আমল করুতেন। যখন কোনো নতুন 
ফেবুকষতি পেঞডেন ডর কাছ থেকেই জেনে নিতেন) 

'িক্ষান্তরে, আলেমদের অবস্থা এই, ছিন্গ-, তারা হাদীসের, অনুসারী ছিলেন 
' প্রবং নিজেরাও "মোহাদ্দেম ছিলেন। হাদীস. নিয়েই তারা নিমগ্রু ছিলেন.।.রাসূলে 
“তাদের কাছে এত বেশি মওজুদ ছিজ.য.কোন্?মাসআলার জবাবের জন্যে 
তান্দের অন্য ক্ষিছুর 'দুধাপেক্ষী-হুতে হেবা । তাদের.কাছে মশহুর রা সহীহ 
হাদীস ছিল। তার ওপর কোনো কোয়া ফুকীহর,আয়লও-ছিল । ত্রাই তা. বর্জনের 
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কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া তাদের অধিকাংশ সাহাবীর ও তাবেঈনের আছার 
বা বিখ্যাত ভাষ্য ছিল যার বাইরে যাওয়া ঠিক ছিল না। যদি পরস্পর বিরোধের 
কারণে রেওয়ায়াত অনুসরূণে অসুবিধা দেখা দিত ও-তার কোনোটিকে প্রাধান্য 
_ দেবার. কোনো ব্যাখ্যা না পেত, ফলে মানসিক অস্বস্তি দেখা দিত, তখন তারা 
পূর্বসূরিদের কারো. কোনো ভাষ্য পেলে তা অনুসরণ কর্তেন। যদি সেক্ষেত্রেও 
দুটো ভাষ্য পেতেন, তাহলে যেটা মজ্রুত মনে হতো সেটাই গ্রহণ করতেন, হোক 
- তা মদীনাঝাসীর কিংবা কুফাবাসীর । 

পক্ষান্তরে, তাদের ভেত্বর যারা তাখরীজ পন্থী হতেন, তারা যে হাদীসের 
বিধান সুস্পষ্ট ছিল. না, কেবলমাত্র সেগুলো থেকেই ইজতেহাদ করে মাসআলা 
বের করতেন। ফলে তারা যে কোনো এক মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 
যেতেন। তখন বলা হতো, অমুক হানাফী কিংবা অমুক শাফেঈ মাজহাবের 
চিহিত হয়ে যেতেন। কারণ, বহু মাসায়েলে তিনি সেই মাজহাবের সাথে মতৈক্য 
রাখেন.। যেমন ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ও ইমাম বায়হাকী রেহঃ)-কে শাফেঈ 
মাজহাবের লোক বলা. হয়। তবে ক্যা ও. ইফতা বিভাগের দায়িতু শুধু 
মোজতাহেদকেই দেয়া হতো । আর ফকীহও বলা হয় শুধু মোজতাহেদকে। 

এ চার যুগের পর দুনিয়ায় এমন লোক এল যারা এদিক-ওদিক মনোনিবেশ 
করলেন। ফলে কতিপয় নতুন ব্যাপার দেখা দিল। তার ভেতর একটা তো হলো 
কাই সারের মতে ও বাড়া! গাজ্জানী হঠা-এর বানাতে তার বিভেষা। 
হচ্ছে এই £. 

যখন খোলাফায়ে রাশেদীনের ঘুগ শেষ হলো, তখন তানের হাতে খেলাফত 
চলে গেল যারা খেলাফতের অন্যায় দাবি করত । অথচ তাদের ফতোয়া ও শরয়ী 
আহকামের' বিশেষ জ্ঞান ছিল নাঁ। ফলে তারা ককীহদের সাহায্য লাভ ও 
সর্বাবস্থায় তাদের সাথে রাখার জন্যে বাধ্য ছিল। কিন্তু কিছু প্রবীণ আলেম "তাদের 
_ পুরনো ভাবের ওপর 'বজায়- থাকলেন এবং হচ্ছ দ্বীনের অমুঙ্গারী থেকে গেলেন । 
খলীফা ধখন ভার্দের ডাকতেন তখন তারা তার কাছ থেকে-দূরে থাকতেন এবং 
 পেঁ ডাকে সাড়া না দিয়ে ফিরে থাকতেন। ফলে সে ঘৃগেক্স লোকেরা আলেমদের 
ইজ্জত ও শাসকদের তাদের শীত সৃদ্ৃষ্টি দেখতে পেল এবং এও দেখতে পেল 
যে, ৪5554744258 
তালেবৈ ইলেম হবার জন্যে খুবই উৎসাহিত হলো । 
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.এর আগে ফকীহরাই ছিল. আকাঙজ্ফিত। একালের ফকীহরা সুলতানিদের 
আকাঙ্ফিত বানালেন সুলতানদের এড়িয়ে চলাই ছিল তাদের ইজ্জতের সনদ। 
কিন্তু সুলতানদের পেছনে ধর্ণা ধরে এরা লা্নার সনদ হাসিল করলেন। শুধু 
ইতিপূর্বে অনেকেই.কালাম শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাতে তারা 
বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন, বহু প্রশ্ন তুলে তার জবাব লিখেছেন । তাতে তারা 
বহাস্-মোবাহেসার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এ বিদ্যাটি তাদের মন মগজে 
ততদিন, সক্রিয় ছিল যত্রদিন সুলতান ও-উজীররা ফেকহী মাজহাবের হানাফী 
মাজহাব শ্রেষ্ঠ,.না শাফেঈ মাজহাৰ শ্রেষ্ঠ, এ ঝগড়া ও মোনাজেরার দিকে 
মনোনিবেশ না করেছেন । যখন এ পরিস্থিতি এল, তখন লোকেরা কালাম শাস্ত্র 
ছেড়ে দিল এরং জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলো বর্জন করে হানাফী ও শাফেঈ মাজহাবের 
মধ্যকার মতানৈক্যের ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। মালেক 
(রহঃ), সুফিয়ান (রহঃ) ও আর্ম্ম্দ ইবনে হাম্বলের (রহঃ) .সাথে তাদের যে 
মতানৈক্য ছিল, সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তারা ভাবলেন, এ সব 
' মাজহাবের ক্রটি-বিচ্যুতি বর্ণনা. করা ও ফতোয়াব্র মূলনীতি নির্ধারণ করা । ফলে, 
উদ্ভারন.করলেন। তার ভেতর নানা ধরনের বিতর্ক ও বহাছের গ্রন্থ সৃষ্টি হুলো। 
এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানিনা আল্লাহ্‌ তাআলা ভবিষ্যতে এ স্ব 
.জ্জানচর্চার কোন ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন 7 
তার ভেতর একটি ব্যাপার হলো এই যে, এ কালের লোকেরা তাকণীদের 
ওপর নিশ্চিন্তে বসে গেছেন। তাদের অন্তরে “অজ্ঞাতেই অন্ধ অনুসরণের প্রভাব 
ছেয়ে গেছে। মূলত ফকীহদের পারস্পরিক মততেদ ও বহাস-মোবাহাসাই এর 
কারণ ।“যখনই তাদের ভেতর ফতোয়ায় ক্ষেত্রে ঝগড়া ও বিরোধ সৃষ্টি হলো, 
তখন একজন ফতোয়া দিলে আরেকজন তার শুপর"প্রশ্ন তুলে তা রদ করতেন 
এরি রি রে রিরির ্রোতিই হাতার তার এ হরহানা 
বহাস খতম করতেন । 
' তাছাড়া কাজিদের জুলুমও  তাকলীদের' অন্যতম কারণ ছিল। কাজির 
আমানতদার ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদের ফয়সালা তখনই মানা হতো যখন 
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সে ব্যাপারে জনগণের কোনো সন্দেহ না থাকত এবং তার সমর্থনে আগেকার 
কারো ব্ব্য পাওয়া যেত। 

একটা কারণ এও ছিল যে, , শাসকরা অজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই লোকেরা 
তাদের কাছে ফতোয়া জানতে .চাইত, তাদের না হাদীস জানা ছিল, না 
তাখরীজের পদ্ধতি জানা ছিল। যেমন আখেরী মানার অধিকাংশের বাহ্যিক 
জারা ভারা বা রাহি বলের 
ব্যাপারে । এখন তো একজন অমুজতাহিদকেও ফকীহ বলা হয়। 

এটাও একটা ব্যাপার ছিল ষে, প্রতোকেই সব বিষ নিয়ে বাটি: ও 
গবেধণা চালাচ্ছে।.কেউ ভাবছেন, তিনি আসমায়ে রেজাল-এর ভিত কায়েম 
করছেন এবং যাচাই বাছাই করার স্তর জানার জ্ঞান আবিষ্কার করছেন। অতঃপর 
লোকদের দৃষ্টি নতুন ও পুরাতন ইতিহাসের দিকে নিবদ্ধ হলো ।-কিছু লোক 
নাদের ও গরীব হাদীস তালাশ করতে লাগলেন, হোক তা মাওজু স্তরের হাদীস। 

কিছু লোক অসূলে ফেকাহর ভেতর বহু কৃটতর্ক সৃষ্টি করলেন'। প্রত্যেকে 
তার সহাবাদের জন্যে ঝগড়ার নীতিমালা ও পদ্ধতি তৈরি করে দিলেন এবং 
প্রতিপক্ষের মোকাবেলার জন্যে প্রশ্নাবলির এক পশলা বৃষ্টি সৃষ্টি করে দিলেন। 
প্রতিপক্ষ আবার তার জবাব তৈরি করেছেন এবং তার জন্যে যথেষ্ট অনুসন্ধান 
চালিয়েছেন । প্রত্যেকটি ব্যাপারের তারা সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন ও শ্রেণীবিন্যাস 
ঘটিয়েছেন। কোথাও 79 দীর্ঘ করেছেন, কোথাও তা সংক্ষেপে 
সেরেছেন। 

জিনা বার 
বানিয়ে তা নিয়ে বহাস করেছেন। উদ্দেশ্য কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যেন কখনো তার 
_ আান্জহাবের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কথা না বলতে পারে। 

কিছু লোক তাখরীজ পস্থুদের ও এমনকি তারুও নিম্নমানের লোকদের 
ভাষ্যের ব্যাপক অর্থ ও ইশারা-ইঙ্গিত নিয়ে অনুসন্ধান ও বহাস চালিয়েছেন যা না 
কোনো আলেম শোনা পন্দ করেছেন আর না অজ্ঞ লোকেরা শুনতে. চেয়েছে। এ 
ঝগড়া। মতানৈক্য ও গবেষণাত্র-ফেতনা সেই প্রাথমিক যুগের ফেতনার কাছাকাছি 
পৌছে গেল যখন লোকেরা রাষ্ত্ীয় ব্যাপারে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল সেই ফেতনার 
পরিণামে জালেম শাসক চেপে বসল, কলঙ্কজনক ও অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটতে 
লাগল। তেমনি এ ইলমী ফেতনার পরিণামে দেখা দিল মূর্খতা, ভেজাল, সংশয় 
ও অবিশ্বাসের আধার যুগ । তা থেকে মুক্তিরও কোনো আশা নেই। 
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এরপর এ্রল শুধুই অন্ধ তাকলীদের যুগ । তারা এখন আর হক ও বাতিল 
যাচাই করার প্রয়োজন ভাবে না। ঝগড়া ও উদ্ভাবনের তারতম্য জ্ঞানও এখন 
বাকি নেই। এখন তো অবস্থা এই যে, গলা ফুলিয়ে ফেবযক্তি ককীহদের সবল ও 
দুর্ঘল ভাষ্যগুলো কোনো যাচাই বাছাই ছাড়াই মুখস্ত করে মুখ চিবিয়ে চিরিয়ে তা 
বলতে পারে সেই ফকীহ হয়ে যায়। তেমনি যে ব্যক্তি সহীহ ও দুর্বল হাদীসের 
তারতম্য না করে কাহিনীকারের মতো চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলে যেতে পারে সেই 
মুহাদ্দিস বনে যায় । আমি এ কথা বলছি না যে, সবাই এরূপ-হয়ে গেছে। বরং 
আল্লাহর বান্দাদের ভেতর একদল সর্বদা এরূপ রয়েছেন যাদের কেউ কোনো 
ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ দলটি আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর প্রমাণ 
হিসেবে.বিরাজ করে । হোক তা যতই ক্ষুদ্র দল। 
... এরপর যে যুগ এল তাতে উক্ত ফেতনা' বেড়েই চলল। তাকলীদ চরম বূপে 
বেড়ে গেল। মানুষের অন্তর থেকে আমানতদারী উঠে গেল। অবশেষে লোকেরা 
দ্বীনি ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিল। তারা একথাই বলতে লাগল, 
আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের অমুক মাজহাবের ওপর চলতে দেখেছি এবং 
আমরা তাদেরই অনুসরণ করে চলছি।, 

তাই ফরিয়াদ কেবল আল্লাহর কাছেই করছি, তাঁরই মদদ চাচ্ছি, তার 
ওপরই ভরসা করছি এবং তিনিই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ও তার ওপরই নির্ভর 
করছি। 


সাধারণ অধ্যায় 
ৃ এ অধ্যায়ে উচিত হবে কয়েকটি জরুরি মাসআলা সম্পর্কে লোকদের 
অবহিত করা কারণ, লোকদের জ্ঞান বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাদের পা ফসকে 
গেছে। তাদের 'লেখনী ভুল বর্ণনা করছে ও বাকা পথে চলছে। : 
১7 একটি মাসআলা হলো শ্রই যে, ফিকাহর ষে চারটি মাজহাব রচিত 
হয়েছে ও তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তার ওপর উম্মতদের এজমা হয়ে গেছে। 
অথবা খুলা যায়, ভারসাম্যপূর্ণ সমঝাদায়' লোকদের মতৈক্য ঘটেছে যে, সেগুলোর 
তাকলীগ করা জায়েয । তার ভেতর যে অনেক কিছু কল্যাণ রয়েছে তা অস্পষ্ট 
'নয়। কারণ এ যুগে তাকলীদ এজন্যে বৈধ যে, লোকদের সাহস হারিয়ে গেছে, 
তাদের নফসের খাহেশ অনেক বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত 
নিয়ে গৌরব করে বেড়ায় । ইবনে ছাজম যে বলেছেন ঃ 
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“তাকলীদ করা হারাম" এবং কারো জন্যে -জায়েষ নয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
00755555578 
কারণ আল্লাহর তাআলা লেন £ | 

ভি ক ডি 
অনুসরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো মুরুববীদের গায়রবীর পেহুনে ছুটো না। 

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, “যখন তীদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্থ 
করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে- না, বারাভালিসননৃ্ 
করব যে পথে আমাদের বাপ-দাদা চলে গেছেন ।” 

তেমনি যারা তাকলীদ করে না তাদের প্রশংসা করে আল্লহ পাক বলেন £ 

“অনন্তর সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদের যারা আমার কথা শোনে ও 
সেই পুণ্যবাণী যথাযথভাবে অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরই পথ দেখিয়েছেন এবং 
তারাই যথার্থ জ্ঞানী ।” 

অন্যত্র আল্লাহ পাক বল্নে, “অতঃপর তোমরা যদি কোনো মতবিরোধে পড়ে 
যাও, তাহলে আল্লাহর দিকে ও তীর রাসূলের দিকে মনোনিবেশ কর- যদি- 
তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান রাখ ।” _ 

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মতবিরোধের ক্ষেরে কুরজান ও 
সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেননি। তেমনি 
মতবিরোধের প্রশ্নে অন্য কারো ভাষ্যের দিকে মনোনিবেশ করাকে হারাম বলে 
নির্ধারণ করেছেন। কারণ, ক্বোনো-ব্যক্তির বক্তব্যও কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত 
ব্যাপার । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত-সাহাবা ও তাবেঈদের এ ব্যাপারে এজমা ছিল 
যে, তাদের কাতারের পূর্ববর্তীদের কোনো ব্যক্তির ভাষ্যের দিকে মনোনিবেশ করা 
বা ব্যক্তি বিশেষের সব কথা মেনে নেয়া নিষিদ্ধ |... 

: এক্ষণে যে ব্যক্তি ইমাম আরু হানীফা (রহঃ), ইমাম মাবেক (রহঃ), ইমাম 
শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম. আহমাদ. বিন হাম্বল (রহঃ)-এর যে. কারো.সব কথা 
মেনে নেয় ও অনুসরণ করে, অথবা অন্য যেকোনো ইমাম বা মান্যবরের:ঃ্ব 
কথাই মেনে চলে ও অনুসরণ করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কুরুআান সুন্নাহর কোনো 
বাণী গ্রহণ করে.বা যতক্ষণ তা সেই র্যক্তি বিশেষের ভাষ্যের অনুকূল-না হয়; চো 
স্মরণ রাখুন, সে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ. পর্রস্ত গোটা উম্মতের বিরোধীতা করল,। 
অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, উত্তম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের কাউকেই 
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কেউ যদি সাথী না পেয়ে থাকে তো সে ঈমানদারের রা্তা ছেড়ে ভিন্ন-রাস্তায় 
চলছে। নাউজুবিল্লাহ! আমরা. সেরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই। 
নিষেধ করেছেন। ফলে সেবুপ ব্যক্তি তো যার তাকলীদ করছে, সেই. ইমামেরই 
বিরোধীতা করছে। তা ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে লোক উক্ত ইমামদের 
কারো কিংবা অব্য. কোনো ইমামের তাকলীদ করাকে উমর (রহঃ), আলী .(রহঃ), 
ইবনে মাসউদ (রহঃ), ইবনে উমর (রহঃ); ইবনে আব্বাস (রেহঃ).কিংবা উম্মুল 
স্ুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-দের কারো তাকলীদ করার চেয়ে উত্তম ভাবতে 
পারে। যদি তাকলীদ বৈধ হতো তা হলে তাদের যে কোনো সাহাবীর ছাকল্লীদ, 
করা বেশি গুরুম্ত্ব পেত অন্য যে কোনো ইমামের তাকলীদ থে । 

ইবনে হাজমের উপরোক্ত বক্তব্য তার বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে যার 
ভেতরে অন্তত কিছুটা ইন্জরতেহাদী. শক্তি রয়েছে। হোক তা একটি: মাসআলা 
উদ্ভারলের শক্তি । জার তার.বেলায় প্রযোজ্য হবে যার সপষ্টভারে এ বিদ্যা আর্জি 
হয়েছে.ষে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে বলেছেন, 
কাজ নিষেধ করেছেন এবং এ কাজের হুকুমটি মানসূখ হয়নি । তার;পস্থাকই.যে, 
হয় সে ব্যক্তি হাদীস ও মাসায়েলের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষের হাদীস.ও-ভাম্য.খুব 
আর. শ্রেষ্ঠ আলেমদের কোন মাজহাবে এজমা রয়েছে । তখনই সে তাদের 
বিরোধীদের দেখতে পাবে যে, তারা শুধু কেয়াস, ইজতেহাদ ও চিন্তাভাবনা ছারা 
প্রমাণ দেন। তখন সে এটাও বুঝবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু. আলাইহি 
জিডির রেজি ক ই রিলার বায র্রিরা 
আর কিছুই নয়। 

রনি দার রনিারিলি 3 
বিন্ময্নকর কথা. ঘে, মুকাল্পেদ.ফকীহদের কিছু লোক -এরূপ...যে,.তারা নিজ 
ইমামের মাসআলার উৎস দুর্বল দেখতে পায়, তার কোনো জবাবও তারা ঝুঁজে 
পায় না, তথাপি তারা সেই মাসআলায় তাদের ইমামের তাকলীদ -করেন। 
কিতাৰ, সুন্নাহ ও সহীহ কেয়াস যে. মাজহাবের মাসআলার সত্যতা প্রমাণ করে, 
শুধুমাত্র ইমামের তাকলীদে দৃঢ়তার কারণে সেটাও তারা বর্জন'করে। বরং 
তি নি রা 
বেড়ায় । ভিলি আরও. বলেন ঃ 
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১৮৬ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

“এতকাল লোকেরা সর্বদা কাছে যে আলেম. পেত তার কাছেই মাসআলা 
জেনে নিত। তারা কোন মাজহাবের প্রশ্ন তুলত না, কে কার কাছে মাসআলা 
জানতে গেল তা নিয়েও মাথা ঘামাত না। যে যখন ঘার কাছ থেকে সুযোগ 
পেত, মাসআলা জেনে নিত। অবশেষে যত সব মাজহাব দেখা দিল এবং 
সেগুলোর অন্ধ অনুসারী সৃষ্টি ইলো। এ অন্ধ মুকাল্লিদদের অবস্থা এই ছিল যে, 
যদিও তাদের মাজহাব দলীল প্রমাণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, তথাপি 
তার তাকলীদ করে চলে ।'মনে হয় যেন তা কোনো প্রেরিত নবীর বাণী। এ 
পদ্ধতিটি সত্য থেকে ও সততা থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে গেছে। কোনো 
জ্ঞানী ব্যক্তি এটী পসন্দ করতে পারে না৷ 
ক্ষেত্রে সেটাকেই সঠিক ভাববেন, যেটা কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ ও তাৎপর্যের 
সর্বাধিক অনুকূল ।- এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করা তার জন্যেই সহজ হবে যখন সে ব্যক্তি 
পূর্বেকার জ্ঞান গবেষণায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে। তার জন্যেও এটা জরুরি যে, 
মাজহাবী সংকীর্ণতা ও শেষ যুগের আলেমদের মতভেদ নিয়ে চিন্তা ভাবনী' থেকে 
দূরে থাকবে? কারণ যে কাজটি সময়ের অপচয় ঘটায় আর স্বচ্ছ মন 
মানসিকতাকে ঘুলিয়ে ফেলে । ইমাম শাফেঈ (রহঃ) থেকে এ প্রমাণ মেল যে, 
তিনি তাকে সহ ষেকোনো ইমামকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন । 
ইমাম শীফেঈর (রহঃ) সহচর ইমাম মুজনী (রহঃ) তার “মুখতাসার' গ্রন্থে 
বলেন £ আমি- আমার এ-কিতাবে শাফেঈ (রেহঃ)-এর জ্ঞান-গবেষণা ও তার 
ভাষ্ষ্যের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এজন্যে যে, 'াকে যে জানতে চায় তাকে 
আমি তার মন মগজের কাছে পৌছে দিলাম । সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিচ্ছি যে, 
ইন্মাম শাফেঈ তার ও অন্যান্যের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন যেন তার 
ধদলে স্বীনের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হয় এবং নিজকে বাচিয়ে রাখা হয় । অর্থাৎ 
তিনিও ইমাম শাষেঈর জ্ঞান' গবেষণা জানতে বলেছেন, কিন্তু তার তাকলীদ 
করতে নিষেধ করেছেন। 

তাছাড়া ইবনে হাজমের বক্তব্য তার জন্যে প্রঘোজ্য হতে পারে, যে লোক 
সাধারণ-পর্যায়ের এবং কোনো ইমামের তাকলীদ করে আর মনে করে, ইমাম 
'সাহেব কোনো ভুল' করতে পারেন না। আরও বলে-'যে, সর্বাবস্থায় তিনি 
নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং মনে মনে-সিঙ্ধান্ত নেয় যে, তার 
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হুজ্জাতুল্রানিল, বালিগাহ ১৮৭, 
মনের বিরুদ্ধে যত দলীলই আসুক,-আমি তার তাকলীদ ছাড়ব-না। ইমান 
তিরমিজী (রহঃ) আদী ইবনে:হাতেম (ক্লা£) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 
আমি রাসূল সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে 
শুনেছি, “আরা নিজেদের আলেম ও দরৰেশদের আল্লাহকে বাদ দিয়েই গ্রহণ করে 
(আলেমদের) ইবাদত করত না, ত্বকে:তারা যেটাকে হালাল বলত. সেটাকেই 
হালাল ভাবত আর.যেটাকে হারাম করত সেটাকেই হারাম ভারত। : 

,তেমনি সেই ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবনে হাযমের বজর্য ঠিক হতে পারে যে 
না। যেমন হানাফী হলে কোনো শাফেয়ীর কাছে এবং শ্বাফেঈ হলে কোনো 
হানাফীর,কাছে। তেমনি হানাফী মোক্তাদী শাফেঈ ইমামের. পেছনে এবং শাফেঈ 
মোক্তাদী হানাফী-ইমামের. পেছনে নামায পড়া জায়েয মনে করে না। এ ধরনের 
লোক প্রথম যুগের লোকদের বিরোধী এবং সাহাবা ও তাবেঈদের বিরোধীতা 
করছে। - 
পক্ষান্তরে, ইবনে হাজমের বক্তব্য তার বেলায় প্রযোজ্য নয় য্েব্যক্তি শুধু নবী 
করীম সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানের ওপরেই চলে এবং আল্লাহ 
ও.তীর রাসূল যে বস্তুকে হালাল রলেছেন সেটাকেই হালাল, ভাবে আর -যেটাকে 
হারাম বলেছেন.:সেটাকে হারাম.ভাবে। অবশ্য যদি সে: লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান না জানে, না সে বিভিন্ন হাদীস.একত্র করে তা 
থেকে ফরমান অনুধারনের পদ্ধতি না জানে, না তা. থেকে মাসআলা উদ্ভাবান্দ 
ক্ষমতা রাখে, তাহলে :সে এক সত্যনিষ্ঠ আলেমের আনুগত্য, করবে এবং ধারণা 
রাখবে যে, সে আলেম সত্যভাবী.ও রাসূল সাল্লাল্সাহছু আলাইহিওয়াসাল্পাম-এর 
ফরমান. মোতাবেক ফতোয়া দেন। তারপর যদি. সে দেখে..যে, সে.'আলেম 
সম্পর্কে তার ধারণা ভূল তাহলে কোনো ঝগড়া না, করে সেখান. থেকে সরে 
আসে, ভাহলে £স রকম্ব আনুগত্য কে অস্বীকার করতে পারে? 

: ঘটনা যখন এই. যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকেই 
মুসলমানদের ভেতর ফতোয়া চাওয়া.ও ফতোয়া দেয়ার রীতি চলে আসছে । তাই 
কেউ সর্বদা একই ব্যক্তি থেকে মাসআলা. জেনে নেয় বা কখনো.এর পেরে আর 
কখনো. ওর-থেকে তা. জেনে নেয়, তো এর ভেতরে কোনো পার্থক্য নেই ॥ তাই 
এর ভেতর. খারাপ এমন কি জিনিষ থাকতে পারে যদি কেউ. অন্ধুসরপ্র করতে 
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১৮৮ ছজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
গিয়ে কোনো কীহর ওপর এরূপ ঈমান না রাখে যে, আল্লাহ তাআলা ওহীর 
মাধ্যমৈ তার ওপর ফিকাহ নাধিল করেছেন এবং আমাদের ওপর'তার আনুগত্য 
করা ফরজ ও তিনি নিষ্পাপ ব্যক্তি? 

আজকাল আমরা যদি কোনো ফকীহর অনুসরণ করি তো এ কারণে করি 
যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেম । তার বক্তব্য হয় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট 
তাব্য থেকে' নেয়া হয়েছে, নয়তো তার ইশারা-ইঙ্গিত ও মর্ম থেকে উদ্ভাবন করে 
নেয়া হয়েছে। অথবা তিনি তাঁর লক্ষণাদি থেকে এটা 'জৈনে নিয়েছেন যে, 
শরীজাত প্রণেতা অমুক পরিস্থিতিতে যে-হুকুমটি 'দিয়েছেন তা আসলে অমুক 
কারণটির ওপর নির্ভরশীল। সৈ কারণটি তিনি ভীলোভাবে জেনে নিয়ে যখন 
প্রত্যপ্মী হয়েছেন, তখন উক্ত নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীসের ওপর কেয়াস করে 
কুরআন হাদীসের নির্দেশ বহির্ভূত ব্যাপারটির হুকুম বের করেছেন। সেই ফক্ষীহ 
যেন বলছেন- আমার প্রবল ধারথা এটাই যে, পয়গাস্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেন বলছেন, যখনই এ কারণটি পাওয়া যাবে, তখন এ হুকুমটিও 
জারি হবে। এবপ ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে যার ভিত্তিতে কেয়াস করা হয় সেটাও অন্তত 
রাহ ভার াযুরাহ রাযাইহি তা নন 
সম্পৃক্ত করা হয়। নর 

অবশ্য তারা অস্পষ্ট বা অনুল্লেখিত বিধানের ব্যপারেই' ইজতেহাদ করে 
খাকেন। যদি তা না হতো-তা হলে কোনো মুসলমানই মুঁজতাহিদের তাকলীদ 
করত-না। প্রখন যদি এমন হয় 'যৈ, রাসূলে মানদুমের সহীহ সনদের 'কোনো 
হাদীস পৌছে যার যাঁর 'আনুগত্য আমাদের ওপর ফরজ 'এবং তা হয় মাজহাবী 
ইমামের তের পরিপন্থী, এ্র অবস্থায় যদি আমরা রাসূলের 'হাদীস.ছেড়ে ইমামের 
ইজতৈহাদী মত 'অনুসরণ স্করি তা হলে আমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে 
হতে পারে? সন পব মানুষ রুল আলামীনৈর দরধারে হাজির হবৈ' সেদিন 
আমরা কি অঙুহাত পেশ করব” 


'আসআলা নেয়া ও হাদীসের ভাষ্যে তা অনুসন্ধান করা । এ দুটোর জন্যে স্ীনের 
আওতায় এুঁজবৃত মূলনীতি রয়েছে। প্রত্যেক যুগেই বিজ্ঞ আলেমরা এ দুটো 
শুরুত্, বেশি-আরোপ 'করেছে্ন 'প্রবং তাখরীজের দিকে কম গুরুতৃ দিয়েছেন। 
অপর দল এর বিপরীত করেছেন । মানে, হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্যের' ওপর কম 
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হিল লিলা রা 
গুরুতু দিয়ে তার তাৎপর্য ও ইশারা চাহিদা থেটক মাসআলা উদ্ভাবনের ওপর 
বেশি শুরুতদিয়েছেন 1তাই এটা উচিত নয় যে, একদলের সবকিছুই বর্জন করে 
অপর দলের সব কিছুই গ্রহণ করা 1-সাধারণত সবাই তাই করছে ।'বরং সঠিক 
কাজ হলো এই ষে, একটাকে অরেকটার সাথে মিলিয়ে যে মাসআলার অভাব 
রয়েছে তা পূরণণ্করা! হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন £ 
7 “সেই আল্লাহর কসপ্ন যিনি ছাড়ী আর কোনো মাবুদ নেই, তোমার পন্থা এ 
দুদলের মাঝামাঝি পন্থা, মধ্যবর্তী পন্থা । বন্ত্ুত আহলে হাদীসদের (ষোহান্দেস) 
উচিত যে, তারা তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও মীজহাবকে তাবেঙ্ঈ মুজতাহিদদের 
রায়ের সামনে পেশ করবেন। পক্ষান্তরে তাখরীজ পন্থীদের উচিত যে, তারা এমন 
পদ্ধতি মেনে চলে ষাতে সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধ থেকে তারা 
বাচতে পারে এবং যে মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো হাদীস বা আছার' পাওয়া "যায়, 
সে মাআলায় ষথাসন্ভব নিজের তরফ থেকে 'তারা কিছু না বলেন। ' 
'মুহাদিসদের জন্যে এটা ঠিক নয় যে, আসহাবে হাদীসরা-যে অনড় রীতি 
নীতি চালু করে গেছেন তার ওপরেই মজবুত হয়ে তা'নিয়েই গভীরভাবে মগ্ন 
থাকে । অথচ 'শরীআত্ত'প্রণেতার তার সমর্থনে কোনো ভাষ্যও নেই? তাছাড়া 
সহীহ হাদীস ও-বিশুদ্ধ কিয়াসও তারা বাতিল করে দেয় । তারা মুনকার বা 
সুরসাপ হবার ন্যুনতম সন্দেহ হলেও সে হাদীস বাতিল করে দেয় 1যেমন ইবনে 
হাজম বলেছেন, তিনি “তাহরীমে মাসালেফ' বা সচ্ছল জীবন যাপন হারাম 
হওয়ার হাদীসর্টি বুখারী শরীফের বর্ণনায় সামান্য সন্দেহের কারণে 'বাতিল 
করেছেন। অথচ সে হাদীসটি সহীহ্‌ মুস্তাসিল। আর এরূপ:কিছু করা কেবল 
পরস্পর বিরোধের ক্ষেত্রেই বিবেচ্য 'হতে পারে। মুহাদ্দিসরী বলেন? 'অমুক ব্যক্তি. 
অমুকের হাদীসের অধিকতর হাফেজ । এ কারণেই তার বর্ণিত হাদীস প্রাধান্য 
পাবে। সেক্ষেত্রে অন্য হাদীসের শ্রীখান্য-পাবার ধত ধরনৈরই কারণ থাক না কৈন। 
রেওয়ায়াত বিল মানার (নিজের ভাঘার হাদীসের বক্তধ্য বর্ণনা) ক্ষেত্র 
বর্ণনাকারীরা সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেন হাদীসের মূল অর্থ পুরোপুরি আদয়ি 
হয়। সেক্ষেবরে তারা আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিতদের ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা নি মাথা 
ঘামাতেন না। যেমন "ওয়া বা “ফা”এর সংযোজন-বিযোজন অথবা খাব 
পূর্বাপর প্রয়োগ' ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতেন না? তাই এ সব সৃক্ক্ বৈয়াকরীদিক্ক 
প্রশ্ন তুঙ্গে হীদীতসৈর ভিন অর্থ সৃষ্টি করে দলীল “দাঁড় কযানো নিহুক পারত প্রকাশ 
গ্ৰ লয় । জব্দেক সময় এক্সপ হয়'ধৈ, অপর ধর্ণমিফিতী বর্ণনা করতে “গিয়ে সুর্ধবতী 
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বর্ণনাকারীর বিশেষ কোনো বর্ণের বদলে.অন্য কোনো বর্ণ প্রয়োগ করেছেন। সত্য 
€তো এটাই যে, বর্ণনাকারী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কথা 
রর্দনা করেন প্রকাশ্যত তা-ুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই কথা । তবে 
যদি কোনো অন্য হাদীস যখখাষথভাবে এসে ঘায় তো টাই নেয়া হবে। 

তেমনি কোনো তাখরীজপন্থীর জন্যে এটা ঠিক নয় যে, তিনি এমন কোনো 
ভাষ্য থেকে গ্লাসআলা নেবেন না যা তার সহচরদের জন্যে জটিলতা সৃষ্টি করবে 
: বং তাদের কাছে ভাষ্যটি দুর্বোধ্য হবে । এমনকি ডাষাভানীরাও সে ভাষ্য বুঝবে 
না। প্ররত্তু ভাষাবিদ পণ্ডিতরাও.তার অর্থ খুঁজে-পাবে না। এ ধরনের তাখরীজের 
জন্যে হয় কোনো অবলম্বন বা মৌলভিত্তি থাকে নয়তো উপেক্ষাযোগ্য কোনো 
মাসআলা প্রতিষ্ঠিত থাকে । ফলে ব্যাপারটিতে কার্ষকারণ ও অভিমতগত পার্থক্য 
ও বিরোধ দেখা দেয়। যখন তার সহচরদের কাছে এ মাসআলা জানতে চাওয়া 
হয়, তখন দেখা যায়, কখনো অসুবিধা দেখে সে অনুরূপ অপর. এক মাসআলা 
নজীর হিসেবে পেশ করেন, নয়তো এমন..এক কারণ বর্ণনা করেন যা 
তাখরীজকারীর দেখানো কারণের বিপরীত হয়ে দেখা দেয়,। 

অবশ্য তাখরীজ এ জন্যে জায়েয যে, সেটা মুব্বত. মুজতাহিদের, তাকলীদেরই 
একটি রয্নাপার। তবে এ তাখরীজ তখনই পূর্ণত্ব পায় যখন মুজতাহিদের ভায়্য 
বোধগম্য হয়। এটা কখনো ঠিক নয় যে, তাখ্রীজ করতে গিয়ে জাতির 
.এ&ঁরুমত্যের কোনো হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হবে । আর তা এ নীতির মাধ্যমে যা 
সে নিজে বা তার্‌;কোনো সহচর উদ্ভাবন করেছেন। যেমন. তারা হাদীসে মিসরাত 
ও সাহমে জবিলকুরুবা বাতিল করেছেন.। অথচ .উদ্তাবিত নীতিমালার 
মোরাবেন্লায়- হাদীসের. গুরুত্ব, বেশি দিতে হবে ইমাম্‌ শাক্ষেঈ (রহঃ) .এ 
ব্যাপারটির ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, আমি যখন কোনো কথা বলর বা কোনো নীতি 
নির্ধারণ রুরব তা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াললাল্লাম-এর হাদীস বিরোধী 
কিরেছে'বলে জাযাতে পাও আহে হানীসই গা রুরবে। কারণ, সেটাই বিশুদ্ধ 
রানী”, ক 
্ পি লাহে শরীআতের বিধান জানার 
“ভিত্তি হচ্ছে কিতাব: আছার অনুসন্ধান এবং তার আৰার কয়েকটি স্তর. রয়েছে। 
এমনুসন্ধানের নর্বোন্গ স্তরে পনয়েছেন তারা যাদের জন্যে বিিনিধাপের জ্ঞান সহজাত 
হমমু-প্ুহে অথকা তা কষ্টার্জিত হলেও. স্বতঃস্কুর্তঅর বাঙ্ছাকাছি-ৌন্ছে গেছে। 
'জ্জানের শ্রী, আহ্কাম সম্পর্রিত:জ্ঞান ও পরিচিতি.এ. পরিমাণ অবর্জিত। হয়েছে 
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যে, সাধারণ মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে ফতোয়া প্রার্থীদের তারা অনায়াসে 
জরাব দিতে পারে । হয়ত দু-চারটা ব্যাপারে তাদের সময় নিতে হয় মাত্র । এ 
ধরনের ধারণা সৃষ্টিকেই বলে ইজতেহাদ । এ যোগ্যতা অর্জিত হয় ব্যাপার বর্ণনার 
সমাবেশ ঘটানো এবং শাজ-নাদের বর্ণনার. ও অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে। 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। পরম্তু তাদের 
স্তাষ্যের পটভূমি সম্পর্কেও পরিচিতি থাকা দরকার যা শুধু এক বিজ্ঞ ভাষাবিদেরই 
থাকতে পারে । সাথে সাথে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর সমৰয় ঘটানোর পদ্ধতি 
এবং দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এ জন্যে 
পূর্বসূরিদের আছাঁর সম্পর্কেও তাদের অৰহিত থাকতে হবে। 

এ জ্ঞান কখনো এভাবে অর্জিত হয় যে, কেউ ফেকাহর মাশায়েখদের কোনো 
এক শায়েখের মাজহাবের ওপর অধ্যয়ন করে তার তাখরীজের পদ্ধতি সম্পর্কে 
পাকাপোক্ত ধারণা অর্জন করবে । সাথে সাথে সে সুনান-ও আছার. পর্যাপ্ত 
পরিমাণে অবহিত হবে। সে জানার পর্যায় এই হবে যে, সে বুঝতে পাবে তার 
বক্তব্য জমা বিক্লোধী নয়। এটাই হচ্ছে তাখরীজ পন্থীদের গ্রন্ধতি। 

এ অনুসন্ধানীদের মধ্যবতী স্তরের লোকের অবস্থা হলো. এই যে, তার 
কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও পরিচিতি এরূপ অর্জিত হবে যাতে করে. সে ফিকাহর 
সর্বসন্্ত মাসায়েলগুলো বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অবহিত হতে পারে. এবং কিছু" 
বিদ্থু.ইজতেহাদী মাসআলারও বেশ কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়।.যুদিও এক 
মুজতাহিদের উপায়-উপকরণ জ্ঞান তার পুরোপুরি আয়ত্তে থাকবে না, তথাপি 
একটি প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যাচাই বাচাই ও ভ্ঞালো বুঝার 
ক্ষমতা অর্জন করা-চাই। এ ধরনের লোকের জন্যে বৈধ হবে দু" মান্রহাবের 
“ভেতরের, ভালো-মন্দ. ষাচাই করে ছন্পা। কারণ সে উভয়-দলের- দলিল প্রমাণ 
সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। সে এটাও বুঝতে পায় যে, তার-.রক্ব্য সেই 
'র্যাপরগুলোর ক্ষেত্রে. নয়, যেখানে সুজতাহিদ্দের ইজতেহাদ চলে না । এমনকি সে 
' সর ব্যাপারে (তো কাঁজিরও কোনো ফুয়সালা'চলে.না | পরস্তু মুফত্রির ফুটোয়াও 
সেখানে অচল। এ স্তরের লোকের জন্যে এটাও বৈধ যে, কোনো কোন্টোটটকন্ন 
'ষা গল্প রু হয়েছিল তা বর্জন.রুরবে । অবশ্ধ্য.যুদি ভ; অতত্-হুবার বযাপারে সে 
অবহিত, গাকে 1. কারণেই: এ স্তরের,আলেমগণ ব্যাপক ইন্দতেহাদের দানাদার 
না হয়েও গ্রন্থ প্রণয়ন করতে থাকেন, বিন্যাসের বাজু-ক্রেননক্রভারন ।রুরূতে 


৬/৬/৬/.109100901-1100 


১৯২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
থাকেন ও পরস্পর বিরোধী ভাষ্য ও অভিমতের কোনোট্টিকে প্রাধান্য দিতে 
থাকেম। ধৈহেতু জমহুরের নিকট. ইজতেহাদ আংশিক ক্ষেত্রে হয়, উদ্ভাবনও 
আংশিক ক্ষেত্রে হয়, আর তাতে উদ্দেশ্য হলো প্রবল ধারণাটি অর্জন করা এবং 
মুকাল্লাফ হবার ভিত্তিই হলো প্রবল ধারণা, সিনে নাক বারান্হনে 
কোপোটিকেই দরের ভাবা বেডে সারোনা। 

তৃতীয় স্তরের লোকের তো মাজহার হলো পরই যে, টিটিিনৃরি 
মাসআলা ও সমস্যা আসুক ধলতে গেলে প্রায় সবটাতেই তাদের সহচর, বাপ 
দাদী ও শহরবাসীর অর্জিত মাঁজহাব।'মানে সেই মাজহাব যা তারা অনুসরণ করে 
চলছে। অবশিষ্ট দু-চারটা ব্যাপার তারা সুফতীদের কাছে ফতোয়া চেয়ে ও 
বাজিদের কাছে বিচায় চেয়ে মীমাংসা করে নেয়। তখন মুফতি ও কাজির 
একালের বিজ্ঞ আলেমদের এ পথে চলতে দেখেছি । মাজহাবের ইমামব্বাও 
তাদের সহযোগীদের জন্যে এ অদিয়তই করে গেছেন । 

আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহেরে হযরত আবু হানীফা (রহঃ) থেকে 
বর্ণিত আছ্ছে যে, তিনি বলেন ঃ “যে ব্যক্তি আমার দলীল প্রমাণ জানল না, তার 
জনে আমার ভাষ্যের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। ইমাম আবু হানীক্ষা 
(রাঃ) যখন ফতোয়া দিতেন, তখন্ন বলতেন- এটা নোমান ইবনে ছাবেত অর্থাৎ 
আমার ব্রাস্তা এবং আমার সাধ্যমতে যা জানতে ও বুঝতে পেয়েছি তাতে এ 
চা867787588 88 

'- ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন- রাসূনলহ সারারাছ জালাইহি ভর্াসাাম 
ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির বতব্য গ্রহণ বা বর্জনের-অধিকার থাকে, ১8 
৯: ইমাম হাকেম ও ইমাম বায়হাকী (বরেহঃ) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা 
“করেন ঘে, তিনি বলতেন 'ঃ দি কেডা বি হহিরলাা নিউতিনি 
-সেটাই আমার মাজহাব” 

নায় ভিনি ঘলেন: পন ভোমরা আধার কৌনো অভি হানীস 
বিরোধী দেখতে পাও, ইনি রতি ররর ও টি ভি রিরাতা 
সছুডদমার ।” চান 1 কাপ. 

একদিন তিনি ইমাম 'মুজনী রেহঃ)-কৈ বলেন £ “হে ইবরাহীম! সব 
লি 
“ফারণ, এটা স্বীনের ব্যাপার ।” 
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ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলতেন- “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বক্তব্য ছানা অন্য কারো বক্তব্য দলীল নয় । হোক তা যত বেশি লোকের বক্তব্য । 
তেমনি কেয়াস কিংবা অন্য কিছুও প্রমাণ নয়। তেমনি শুধু আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই শুধু স্বীকৃত ও সমর্থনযোগ্য |” 

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলতেন $ঃ “আল্লাহ ও তার রাসূলের মোকাবেলায় 
কারো বক্তব্যই নির্ভরযোগ্য নয়। এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন- আমার তাকলীদ 
করো না। তেমনি মালেক, আওযাঈ ও নাখঈ (রহঃ)-এর তাকলীদও কোরো না। 
তোমরাও কুরআন-সুন্নাহ থেকে সেভাবে বিধানাবলি নাও যেভাবে তারা 
নিয়েছেন। যে ব্যক্তি শরয়ী ফতোয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতামত. জানে না তার 
সম্পর্কে জানা দরকার ৷ যদি কোনো মালআলা জানতে চাওয়া হয় এবং যার কাছে 
জানতে চাওয়া হয় সে যদি জানে যে, তার স্বীকৃত মাজহাবের আলেমদের সে 
ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে তা হলে সে নির্ধিধায় বলে দিতে পারে “এটা জায়েয" 
এৰং “এটা জায়ে নয়” । তখন তার বক্তব্য হওয়া উচিত নিছক বর্ণনামূলক। যদি 
সে মাসআলায় তাদের আলেমরা একমত না হয়ে থাকেন তাহলে এ কথা বলতে 
দোষ নেই- “এটা অমুকের মতে জায়েয এবং অমুকের মতে জায়েয নয় ।' তবে 
এই দুটি মতের মাঝে একটিকে নিজে পছন্দ করে সে অনুসারে ফতোয়া দেয়া 
জায়েয নয়। কারণ তার তো দলীল জানা নেই। 

ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার রেহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে ষে, তার 
বলেছেন-“আমরা কোথা থেকে কি বলেছি তা জেনে শুনে আমাদের বক্তব্য মতে 
কারো ফতোস্া দেয়া উচিত নয় ।” 

ইম্ান্স ইবনে ইউসুফ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন অনেক ক্ষেত্রে 
আবু হানীফা (রহঃ) থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন? তিনি জবাব দিলেন- তার 
কারণ এই যে, আবু হানীফা: (রহঃ)-কে যে বুঝ দান করা হয়েছে তা আমাদের 
দেয়া হয়নি। ফলে তিনি তাক্স বুঝ মোতাবেক যা বলেছেন তা আমরা বুঝি না । 
ফলে আমাদের তো এ অনুমতি নেই যে, যতক্ষণ আমরা তার বক্তব্য না বুঝি 
ততক্ষণ তার বক্তব্য মতে ফতোয়া দিতে পারি। 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত হায্বেছে যে, তার কাছে 
কোনো এক শহরের এক আলেম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সেখানে তার চেয়ে 
বেহেতু কোনো বড় আলেম নেই, ভাই তার জন্যে ফতোয়া না দেয়া জায়েয হবে 
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কি? তিনি জবাব দিলেন, তিনি যদি ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন তা হলে তো 
জায়েয নয়। প্রশ্ন করা হলো, কি হলে তিনি ইজতেহাদের যোগ্য হবেন? তিনি 
বললেন, তাকে মাসআলার কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং তার 
সমসাময়িক আলেমরা যদি তার বিরোধীতা করে তা হলে তাদের সাথে যেন সে 
দলীল প্রমাণ দিয়ে বহাস করতে পারে । বলা হয়েছে যে, ইজতেহাদের জন্যে 
ন্যুনতম যোগ্যতা হলো “মাবসূত' স্মৃতিস্থ করা ।” 

“আনা বাহরুর রায়েক' কিতাবে আবুল লাইস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু 
নসর থেকে একটি মাসআলা জানতে চাওয়া হলে ধিনি তার সামনে ছিলেন 
তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, এ ব্যাপারে,আপনি কি বলেনঃ আপনার সামনে তো 
ইবরাহীম ইবনে রুস্তমের কিতাব, আল মাসাফের “আদাবুল কৃাজি' কিতাবুল 
মবজাররাদ ও হিশামের কিতাবুন নাওয়াদের মোট চারখানা কিতাব রয়েছে। 
আমাদের জন্যে কি তার মধ্য থেকে যে কোনো এক কিতাবের ভিত্তিতে ফতোয়া 
দেয়া জায়েয হবে? এ কিতাবগুলো তো আপনার পসন্দনীয় কিতাব । তিনি জবাব 
দিলেন- আমাদের সহচরদের থেকে বিশ্ুদ্ধভাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেটাই 
আমাদের প্রিয়, আকর্ষণীয় ও পসন্দনীয় ইলেম। কিন্তু ফতোয়ার ব্যাপার হলো 
এই যে, আমি কারো জন্যে এমন কিছুর ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া জায়েব মনে করি 
নাযা সে বুঝে না। সে যেন লোকদের বোঝা ঘাড়ে না নেয়। তবে যদি এমন 
কোনো মাসআলা হয় যা আমাদের সহচরদের ভেতর মাশহুর, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট 
তো আমি আশা করি যে, তার ওপর নির্ভর করা বৈধ হবে। 

বাহরন্র ্বায়েকে আছে, কেউ যদি শিঙ্গা লাগায় কিংবা গীবাত করে তা হলে 
রোযা ভেঙে যায়। সেমতে কেউ যদি খানা খায় ও কোনো মুফতীর কাছে 
ফতোয়া না চান্স এবং তার কাছে কোনো হাদীসও না পৌছে থাকে তা হলে তার 
কাফফারা ওয়াজিব হবে । কারণ সেটা নিছক অজ্ঞতার ব্যাপার । অথচ ইসলামী 
রাষ্ট্রে এ অজ্ভুহাত চলে না। তবে যদি সে কোনো ফকীহর কাছে ফতোয়া চেয়ে 
থাকে এবং তিনি রোষা ভঙ্গের ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তা হলে তার ফাফফারা 
লাগবে না। কারণ, সাধারণ মানুষের জন্যে কোনো আলেমের তাকলীদ করা 
জরুরি যদি সে তার ফতোয়ার ওপর আস্থা রাখে। সেক্ষেত্রে তার কৃতকর্মের 
জন্যে মান্জুর বিবেভিত- হবে; এমনকি মুফতী যদি ফতোয়ায় ভুলও করে থাকে । 
যদ্দি সে কারো কাছে-ফতোয়া নাও চেয়ে থাকেআল তার কাছে এ হাদীস পৌছে 
'থাকে 'ফে.হ্মূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিংগা লাগাবে যে আর 
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যে গীবাত করবে তার রোযা ভেঙে গেল এবং তেমনি রাসূল সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীসও পৌছেছে যে, গীবাত করলে রোযা ভঙ্গ হয়, এবং সে. 
এসবের মানসুখ হওয়া কিংবা এ সবের ব্যাখ্যাও জানে না, তা হলে ইমাম আবু 
হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ 
হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের ওপর আমল করা অপরিহার্য 

অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফের মতানৈক্য রয়েছে। তার মতে নাসেখ ও 
মানসুখের জ্ঞান না থাকলে কোনো সাধারণ ব্যক্তির জন্যে হাদীসের ওপর আমল 
করা জায়েয নয়। যদি কেউ কোনো নারীকে যৌনাবেগ নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা 
তাকে চুমু দেয় অথবা চোখে সুরমা.লাগায় তারপর ভাবে যে, তার রোযা ভঙ্গ 
হয়েছে ও ইফতার করে নেয়, তা হলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হকে। 
অবশ্য যদি সে ফকীহর কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে রোযা ভাঙে তো রাফফারা 
দিতে হবে না। তবে যদি সে সূর্য হেলার আগে রোযার নিয়ত কষ্টে সৈই রোযা 
ভাঙে তা হলে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে কাফফারা জরুরি নয় । অবশ্য 
সাহেবাইনের (আৰু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) তাতে মতানৈক্য রয়েছে। আল সুহীতে 
এভাবে বলা হয়েছে । এতে বুঝা গেল যে, সাধারণ মুসলমানদের মাজহাব হলো 
তাদের মুফতীর ফতোয়া । আল মুহীতের ব্থাজাউল ফাওয়ায়েত অধ্যায়ে রয়েছে, 
যদি এরূপ কোনো সাধারণ ব্যক্তি হয় তার নির্দিষ্ট কোনো মাজহাব নেই, তা হলে 
তার মাজহাব হলো তার মুফতীর ফতোয়া । ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন। 

যদি কোনো হানাফী.আলেম ফতোয়া দেয় যে, তুমি আসর ও মাগরেৰ 
নামায দ্বিতীয়বার পড়ে নাও আর কোনো শাফেঈ আলেম যদি বলেন, তোমাকে 
পুনর্বার পড়তে হবে না, এক্ষেত্রে সে নিজের রায় কাজে লাগতে পারবে না। সে 
যদি কাউকে জিজ্ঞেস না করে. অথবা হঠাৎ করেই সে কোনো মাজহাব মতে গ্রিক 
কাজ করে ফেলে তা হলে তার জন্যে তা যথেষ্ট হবে। তার সে কাজ আর পুনর্বার 
করতে হবে না। 

শায়েখ ইবনে সালাহ বলেন $ যদি কোনো শাফেঈ মাজহাবের লোক.নিজ 
মাজহাবের বিরোধী হাদীস দেখতে. পায় তখন যদি তার পূর্ণভাবে অথবা 
সাধারণতভীবে ইজতেহাদের উপায় উপকরণ অর্জিত হয়ে থাকে, অথবা সেই 
অধ্যায়ের রা মাসআলার ব্যাপারেও তা জ্ঞাত থাকে, তা হলে সে হাদীসের ' 
স্বাধীনভাবে আমল করতে পারে। তবে.যদি ইন্জতেহাদের কার্মকারণ ভালোভাবে 
জানা না থাকে এবং আলোচনা পর্যালোচনার পরেও হাদীসের বিরোধীতা করাটা 
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যদি তার জন্যে কষ্টকর মনে হয় এরং তার মাধ্যমে যে হাদীসটির কোনো 
সন্তোষজনক জবাব না পায়, তার জন্যেও হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয 
'হবে। তবে শর্ত এই যে, ইমাম শাফেঈ ছাড়া যদি কোনো স্বতন্ত্র ইমাম সে 
হাদীসের ওপর আমল করে থাকেন। কেবল এরূপ ক্ষেত্রেই সে নিজ ইমামের 
মাজহাব ছাড়ার অজুহাত পেতে পারে। ইমাম নববী এটাকে ভালো বলেছেন এবং 
এটাকে সুপ্রমাণিত করেছেন। 

একটি সমস্যার ক্ষেত্র হলো এই: যে, ফকীহদের ভেতর মতভেদের রূপ 
তখনই দেখা দেয় যখন উভয় দিকেই সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ বর্ণিত হয়। 
যেমন তাকবীরে তাশরীক, তাকবীরাতে ঈদাইন ও এহরামের অবস্থায় বিয়ে। 
তেমনি ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর থেকে বর্ণিত তাশাহহুদ ও 
বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া, আমীন আস্তে বলা, একামাতে দু-দুবার বা এক একবার 
বাক্যগুলো পড়া ইত্যাদি। এ মতভেদ মূলত দুটো ভাষ্যের একটিকে প্রাধান্য 
দেয়ার ব্যাপারে দেখা দেয়। পূর্বসূরিদের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তাদের 
মাসআলার বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ ছিল না, মতভেদ ছিল দুটোর ভেতরে 
একটাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাপারে । তার উপমা হলো কারীদের কিরাত পাঠের 
বিভিন্ন পদ্ধতি । এ সব ব্যাপারে অধিকাংশ দলীল এটাই দেয়া হয় যে, পঠন 
পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরামের মততেদ ছিল। অথচ সব সাহাবাই হেদায়েতের 
ওপর রয়েছেন। এ কারণেই আলেমগণ সর্বদা মুফতীদের ফতোয়া ও ক্বাজিদের 
ফয়সালা বৈধ রেখে চলেছেন। কখনো তারা নিজ মাজহাবের বিরোধী আমলও 
করে আসছেন। তোমরা মাজহাবের ইমামদের দেখতে পাবে যে, তারা এ সব 
ব্যাপারে বিরোধীদেরও মতামত বলে দেন। আর তা তারা সুস্পষ্টভাবেই বলে 
দেন। এমনকি তাদের মতও তারা এভাবে বলে থাকেন যে, এ মতটি অধিক 
সতর্কতামূলক, এটা আমার কাছে বেশি পসন্দনীয় এবং আমি তৌ এটাই জানতে পেয়েছি । 

আল মবসুতে এ ব্যাপারটির নজির অনেক দেখা যায়। তেমনি ইমাম 
মুহাম্মদের আছার ও ইমাম শাফেঈর ভাষ্যেও তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে । 

পরবর্তীকালে এক দল সাহাবাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলল । তারা 
বিরোধীতার দিকটাই জোর দিল এবং নিজ ইমামদের পসন্দনীয় মতের ওপর 
মজবুত হয়ে বসে গেল । তা ছাড়া পূর্বসূরিদের থেকে যে বর্ণিত হয়েছে 'নিজ 
সহচরদের' মাজহাবের অবশ্যই পাবন্দী করবে এবং কোনো অবস্থাতেই তার 
বাইরে যাবে না" সেটা মূলত ছিল নিছক প্রকৃতিগত ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক 
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মানুষ সেটাই পসন্দ করে যা তার সহচর ও সমগোত্রীয়রা পছন্দ করে। এমনকি 
তারা খানাপিনা ও পোশাক-আশাকেও তাই করে । অথবা দলীল প্রমাণের জোর 
দেখে কিংবা অন্য কোনো উপকরণের. কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমগোত্র ও 
সহচরদের পছন্দনীয় ব্যাপারগুলোকে পসন্দ করে থাকে । অবশ্য কিছু লোক 
সেটাকে মাজহাবী সংকীর্ণতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। মূলত সে ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত। 

সাহাবা ও তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী কিছু লোক “বাসমালাহ্‌ পড়তেন 
আর কিছু লোক তা পড়তেন না। কিছু লোক বাসমালাহ নিঃশব্দে পড়তেন, কিছু 
লোক সশব্দে পড়তেন । তাদের কিছু লোক ফজর নামাযে দোয়া কুনুত পড়তেন। 
কিছু লোক শিংগা টানালে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে ও বমি করলে ওযু করা জরণরি 
ভাবতেন, আবার কিছু সাহাবা তা ভাবতেন না। কিছু সাহাবা লঙ্জাস্থানে. হাত 
লাগলে এবং যৌনাবেগ নিয়ে নারী স্পর্শ করলে ওযু করা জরুরি বলতেন । অন্য 
সাহাবারা তা বলতেন না। এক দল আগুনে রান্না করা কিছু খেলে ওযু করতেন, 
অন্যরা তা জরুরি মনে করতেন না। তাদের কিছু লোক উটের গোশত খেলে 
পুনরায় ওযু করতেন এবং অন্যরা তা করতেন না। এতকিছু সত্ত্বেও তারা একজন 
আরেকজনের পেছনে নামায পড়তেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা কিংবা তার 
অনুসারীবৃন্দ এবং ইমাম শাফেঈ প্রমুখ মদীনায় মালেকী ও অন্য কোনো 
মাজহাবের ইমামের পেছনে নামায পড়তেন। সেই ইমাম বাসমীলাহ পড়ুক বা 
না পড়ুক, আস্তে পড়ুক বা জোরে পড়ুক তা নিয়ে তাদের কোনো ছ্বিধা ছিল না। 
খলীফা হারুনুর রশীদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এমন এক ইমামের পেছনে 
নামায পড়লেন যিনি শিঙ্গা টানিয়ে ওযু করতেন না। তা বলে তারা দ্বিতীয়বার 
নামায পড়া প্রয়োজন ভাবেন নি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ) নাক দিয়ে 
রক্ত ঝরলে কিংবা শিঙ্গা টানালে ওযু করা জরুরি ভাবেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা 
হলো, যদি কোনো ইমামের শরীর থেকে রক্ত ঝরে ও সে পুনর্বার ওযু না করে 
তা হলে তার পেছনে আপনি নামায পড়বেন কি? তিনি জবাব দিলেন, ভাই! 
আমি ইমাম মালেক ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পেছনে 'কেন নাম্য পড়ব না? 

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাশ্বদ উভয়ই দু ঈদের 
নামাযে ইবনে আব্বাসের (রহঃ) তাকবীর পাঠ করতেন, কারণ হারুনুর রশীদ 
তার পরদাদার তাকবীর পসন্দ করতেন ইমাম শাফেঈ. (রহঃ) একবার ইমাম 
আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযারের কাছে নামায পড়লেন । তখন তার আদব 
রক্ষার্থে তিনি ফজর নামাযে দোয়া-কুনুত পড়লেন না এবং বললেন, অনেক সময় 
আমরা ইরাকীদের মাজহাবও.মেনে নেই। 
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ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফা মানসুর ও খলীফা হারুনকে যা বলেছিলেন তা 
আমি আগেই বলে এসেছি। ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাসিয়ায় ইমামে ছানী কাজি ইউসুফ 
(রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমআর দিন হাম্মাম খানায় গোসল করে 
জুমআর নামাযে ইমামতি করলেন। তারপর তিনি জানতে পেলেন যে, হাম্মাম 
খানার কুয়ায় একটি মরা ইদুর পাওয়া গেছে । তখন তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে 
এখন আমি আমার মাজহাবী ভাইদের মাসলাক মতে চলব । যখন কুয়ার পানির 
পরিমাণ এক কুল্লা হবে, তখন আর তা নাপাক হবে না। 

ইমাম খাজান্দী (রেহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, শাফেঈ মাজহাবের 
এক ব্যক্তি এক বছর কি দু'বছরে নামায পড়েনি। এখন সে হানাফী 'মাজ্বহাবে 
এসেছে। এখন তার জন্যে কোন মাজহাবের পদ্ধতিতে নামায কাজা করতে হবে? 
তিনি জবাব দিলেন- যখন' সে উভয় মাজহাব বৈধ মনে করছে, তখন যে কোনো 
মাজহাব অনুসারে নামায আদায় করা বৈধ হবে । 

_ জামেউল ফাতওয়ায় রয়েছে যে, এক হানাফী ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি 
অমুককে বিয়ে করলে তিন তালাক, তারপর সে যদি এক শাফেঈ মুফতীর কাছে 
ফতোয়া চায় এবং সে বলে তালাক হবে না ও কসম বাতিল হয়ে যাবে, তখন 
তার জন্যে শাফেঈ মাজহাব অনুসরণে কোনো ক্ষতি নেই । কারণ ইমাম শাফেঈর 
মাজাহাবের পক্ষেও বহু সাহাবা রয়েছেন। 

ইমাম মুহাম্মদ তার আমালী গ্রন্থে বলেন -যদি কোনো ফকীহ তার স্ত্রীকে 
বলে, তোমাকে তালাক দিলাম এবং তিনি তা তিন তালাকের নিয়তেই বলে 
:থাকেন, তারপর যদি কোনো কাজি ফয়সালা দেন যে, তার তালাক রেজয়ী 
তালাক, তা হলে তিনি স্ত্রীকে সাথে রাখতে পারবেন। মোট কথা, ফকীহদের 
মতভেদের সব মাসআলারই এবূপ অবস্থা। হালাল করা, হারাম করা, আজাদ 
করা, সম্পদ পাওয়া, না পাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই যে কোনো ফকীহর উচিত 
কাজির ফয়সালা মেনে চলা, নিজের মত ত্যাগ করা, কাজি তার ওপর যা 
অপরিহার্য করে সেটাই নিজের ওপর অপরিহার্য করা এবং কাজি তাকে যা দান 
করেন সেটাই গ্রহণ করা। 

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ অজ্ঞ লোকের অবস্থাও অনুরূপ। যদি সে 
কোনো সমস্যায় পড়ে ও ফকীহদের কাছে ফতোয়া চেয়ে সে বস্তুর হালাল বা 
হারাম হওয়ার ফতোয়া পায় অতঃপর মুসলমানদের কাজি তার বিপরীত ফয়সালা 
প্রদান করে এবং মাসআলাটি নিয়ে ফকীহদের ভেতর মতভেদ থাকে, তখন তার 
উচিত কাজির ফয়সালা অনুসারে চলা ও ফকীহর ফতোয়া বর্জন করা। 
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জটিল বিষয়গুলোর এও একটি যে, কিছু কিছু আলেম মনে করেন যে, বড় 
বড় ফতোয়া ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কিতাবাদিতে যা কিছু লেখা আছে তা সবই 
ইমাম আবু হানীফ (রহঃ) ও সাহেবাইনের মতামত । তারা উদ্ভাবিত অভিমত ও 
ইমামের মূল ভাষ্যের ভেতরে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। না তারা ফকীহদের 
এ কথার, অর্থ বুঝে যে, কারখীর উত্তাসিত মাসআলা এরূপ, তাহাতীর উত্তাবিত 
মাসআলা এটি এবং ফকীহদের বক্তব্য ইমাম আবু হানীফা এ কথা বলেছেন 
অথবা হানাফী মাজহাব মতে জবাব এই, কিংবা আবু হানীফার পদ্ধতি মতে 
এরূপ জবাব হবে ।' মূলত তারা এ দুয়ের পার্থক্যই বুঝে না। গবেষণা কর্ম ও 
মাজহাবী মাসআলার তারতম্য বোধ তাদের নেই। তারা হানাফী মোহাক্কেক 
ইবনে হুমাম ও ইবনে নাজীমের দিক পরশে দশ দশ হাত কুয়ার মাসআলায় এবং 
তায়াম্মের জন্যে পানি এক মাইল দূরে হবার শর্ত. সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন 
সেদিকেও নজর দেন না যে, এরা গবেষণা করেছেন মাত্র এবং মূলত এটা 
মাজহাব নয়। | 

কিছু লোকের ধারণা যে, মাজহারে বুনিয়াদ সে সব বিতর্ক ও বাড়াবাড়ির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত যা ইমাম সারাখসীর আল মাবসৃত কিংবা হেদায়া ও তাবয়ীন 
কিতাবে বিদ্যমান । তারা এ কথা জানে না যে, বিতর্ক ও'বাহাসমূলক এ সব 
কথা পয়লা মুতাধিলারা শুরু করেন। তাই তা মাজহাবের ভিত্তি নয়। অতঃপর 
পরবর্তী যুগের আলেমরা সেসব পছন্দ করেছেন জ্ঞানৈর প্রসারতা, মেধা, তীক্ষতা 
বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো কারণে । আল্লাহই ভালো জানেন । আমি এ অধ্যায়ে যা 
কিছু আলোচনা করলাম তাতে এ ধরনের সন্দেহ সংশয়ের সমাধান রয়েছে। 

আরেকটি জটিল সমস্যা হলো এই যে, জামি কিছু আলেমকে দেখতে 
পেয়েছি যে, তারা মনে করেন, আবু হানীফা (রহঃ) শাফেঈ (রহঃ)-এর 
মতবিরোধের ভিত্তি হলো সে.সব নীতিমালা যা অসূলে বজবী বা অনুরূপ গ্রন্থে 
আলোচিত হয়েছে । অথচ সত্য কথা এই যে, সে সবের অধিকাংশ নীতিমালাই: 
তাদের ভাষ্য থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমার মতে নির্দিষ্ট বস্তু তো-সুস্পষ্ট ও 
প্রকাশ্য ব্যাপার । তার জন্যে কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। তেমনি বাড়াবাড়ি 
যেখানে যা তা মানসুখ ৷ তেমনি সাধারণ বস্তু তো নির্দিষ্ট বস্তুর মতোই সুস্পষ্ট । 
তেমনি বর্ণনার আধিক্যই কোনো কিছুর প্রাধান্য পাবার কারণ নয় । যদি কোনো 
হাদীস কেয়াস বিরোধী হয়ে খায়, তথাপি গায়রে ফকীহর বর্ণিত হাদীস আম 
করা ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া শর্ত ও গুণাবলির তাৎপর্যের কোনো নির্ভরযোগ্যতা 
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নেই। আর কোনো নির্দেশের দাবি হলো তা ওয়াজিব হওয়া । অন্যান্য মাসআলার 
ব্যাপারও অনুরূপ । 

এরূপ নীতিমালাও রয়েছে যা ইমামদের ভাষ্য থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। অথচ. 
তা ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের কাছ থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি। তা 
আবার সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও পূর্বসূরিদের উদ্ভাবনের ওপর সম্ভাব্য 
প্রশ্নাবলির জবাব নিয়ে মাথা ঘামানোরই বজদভী ততখানি গুরুত্ব দেননি 
ফত্রখানি দিয়েছেন বিরোধীদের নীতিমালার সংরক্ষণ ও তার ওপর উত্থাপিতব্য 
প্রশ্নারলির জবাব দানের ব্যাপারটিকে । তার উদাহরণ এই যে, তিনি একটি নীতি 
নির্ধারণ করেছেন যে, খাস যা তা সুস্পষ্ট এবং সেটাকে আরও স্পষ্ট করে বলার 
প্রয়োজন-নেই। তারপর তিনি আল্লাহ পাকের ফরমান- “বুক কর ও সিজদা কর' 
এব্রগপর ধুর্বসূরিদের পর্যালোচনা থেকে তিনি উক্ত নীতিটি উদ্ভাবন করেছেন।, 
তেমনিংস্থস্কুর সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ওপর পূর্বসূরিরা যা 
আলোচনা করেছেন তা থেকে তিনি বের করলেন, মানুষের নামায বৈধ হবে না 
ষতক্দপ লা,.রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা হয়। অথচ পূর্বসূরিরা পিঠ সোজা 
করে-স্বস্তির অবস্থা সৃষ্টিকে ফরজ্জ বলেন নি এবং হাদীসটিকেও উক্ত আয়াতের 
ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেননি । ফলে তারা আল্লাহ পাকের ফরমানের ওপর 
ষা.ক্রিু আলোচনা করেছেন তার এ উদ্তাবন সেই আলোচনাকেই প্রশ্ন 
সাপরক্ষ করে ফেলেছে। আল্লাহ পাকের ফরমান হচ্ছে, মাথা মাসেহ কর এবং 
নৰী. করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কপাল মাসেহ করেছেন বলে 
বর্ণিত হয়েছে। তেমনি ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীকে কোড়া মারা হচ্ছে 
আল্মাহ পাকের ফরমান। তেমনি আল্লাহ পাকের ফরমান হচ্ছে নারী চোর ও 
পুরুষ চোরের হাত কাট । অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- এমনকি সে অন্য স্বামীকে 
রিম্বে করবে। 

দ্লিসব ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পূর্বসূরিরা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে 
গিয়ে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা তাদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তারা 
চে সব্র ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যা সাধারণ হুকুম তাও যেমন 
সুস্পষ্ট, তেমনি যা নির্দিষ্ট হুকুম তাও সুস্পষ্ট । 

...তারা পূর্বসূরিদের পর্যালোচনা থেকে উদ্ভাবন করলেন যে, আল্লাহ্‌ পাকের 
ফরমান কুরআন থেকে যতটুকু পার পড় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণী “সুরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই' নির্দিষ্ট কারণ হয়ে দেখা দেয়নি। 
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তেমনি 'নালা-খাল থেকে প্রাকৃতিকভাবে সিঞ্টিত জমির ফসলের 
এক-দশমাংশ প্রদেয়' হাদীসকে “পাচ উকিয়ার কম ফসলে যাকাত নেই' হাদীসের 
জন্যে তারা নির্দিষ্ট কারণ বলে আখ্যায়িত করেন নি। এভাবে আরও অনেক 
মাসজালা রয়েছে । 

তাদের এ প্রশ্রেরও জবাব দিতে হলো যে, আল্লাহ পাকের ফরমান, “যা পার 
কুরবানি কর' তো ব্যাপকার্থক হুকুম নির্দেশক, কিন্তু তারা তো হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ভিত্তিতে সেটাকে বকরী বা তার বড় কিছু 
কুরবানির কথা বলে হাদীসকে আয়াতের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে মেনে নিলেন? 
ফলে এপ্রশ্বের তাদের জবাব দিতে হলো । 

তেমনি তাদের নীতি হলো, শর্ত ও গুণাবলির তাৎপর্যের কোনো গুরুতু 
নেই। তারা পূর্বসূরিদের সেই আমল থেকে উদ্ভাবন করেছেন যা তারা “তোমাদের 
সে প্রশস্ততা যাদের নেই' আয়াতের ব্যাপারে অনুসরণ করেছেন । 

তাদের সৃষ্ট নীতিমালার ওপর পূর্বসূরিদের আরও কিছু আমল প্রশ্ন সৃষ্টি 
করেছে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুক্ত চারণ 
ভূমিতে প্রতিপালিত উটের যাকাত দিতে হবে । তারা এর জবাব দিতে গিয়ে 
কষ্টার্জিত জবাব দিয়েছেন। এ কারণে তারা এ নীতি স্থির করেন যে, যদি কোনো 
হাদীস কেয়াসের খেলাপ হয়, তা হলে ফকীহ নয় এমন লোকের হাদীসের ওপর 
আমল করা অপরিহার্য হবে। মিসরাতের হাদীস বর্জনের ব্যাপারটিও তারা 
পূর্বসূরিদের আমল থেকে উত্তাবন করেছেন । ফলে অষ্টহাসি বা ভুলে যাওয়ায় 
রোযা ভেঙ্গে যাবার হাদীসের সাথে তাদের জটিলতা দেখা দিয়েছে । অগত্যা 
তাদের কষ্টার্জিত জবাব দিতে হয়েছে। 

আমি যা কিছু বললাম অনুসন্ধান করলে যে তা ভুরিভুরি নজির পাওয়া যাবে 
তা-অনুসন্ধানীদের কাছে গোপন নয় ৷ তবে যারা অনুসন্ধানী নয় তাদের জন্যে তো 
ইশারায় ইঙ্গিতে বেশ কিছু বলে দিলাম ৷ এ নিয়ে লম্বা বহাস নিষ্প্রয়োজন। আর 
তোমাদের জন্যে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের প্রদত্ত দলীল প্রমাণই যথেষ্ট । 

মাসআলা হলো এই, যে ব্যক্তির স্মরণশক্তি ও সততা মশহুর হয়ে আছে 
অথচ সে ফকীহ নয়, তা হলে কেয়াস পরিপন্থী হাদীস বর্জনের জন্যে তার ওপর 
আমল অপরিহার্য নয়। যেমন, হাদীসে মিসরাত। ঈসা ইবনে আবানের এ 
মাজহাব । পরবতীকালের বহু আলেম এটাকে পছন্দ করেছেন । 

ইমাম কারখী ও তার অনুসারী বহু আলেমের মাজহাব এই যে, কেয়াসের 
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ওপর সর্বদা হাদীস প্রাধান্য পাবে । এমনকি সে ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ফকীহ হওয়াও 
শর্ত নয়। তিনি বলেন, আমাদের সমমনাদের থেকেও এটা বর্ণিত হম্বনি ৷ দেখুন, 
তারা আবু হুরায়রা (রহঃ)-এর সেই হাদীসের ওপর আমল করেছেন যাতে বলা 
হয়েছে যে, ভুলে কেউ খানাপিনা করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। অথচ এ ব্যাপারটি 
কেয়াসের পরিপন্থী এমনকি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য হচ্ছে “যদি 
হাদীস না হতো তাহলে কেয়াসের ভিত্তিতে আমি রোষা ভঙ্গ হবার বিধান দিতাম। 
তোমরা এ ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে জানতে পাবে যখন দেখতে পাবে 
যে, মোতাকাদ্দেমীনের ভাষ্য থেকে তারা নীতিমালা উত্তাবন করতে গিয়ে, 
নিজেরাই অনেক মতানৈক্যের শিকার হয়েছেন ও একে অন্যের মত খশ্ডনে ব্যস্ত থেকেছেন। 
একটি জটিল সমস্যা হলো এই যে, আমি লোকদের ভেতর দেখেছি তারা 
দুটো দল ছাড়া আর কোনো দলের খবরই রাখে না। তাদের জ্ঞাত দল দুটোর 
একটি হলো বুদ্ধি বিবেক পন্থী, অপরটি হলো জাহেরী হাদীসপন্থী। যারা 
কেয়াসের মাধ্যমে মাসআলা উদ্তাবন করেছেন তান্নাই হলেন বুদ্ধিবিবেকপন্থী ৷ 
খোদার কসম! ব্যাপারটা এরূপ নয়. আহলে ব্রায়দের রায় শুধু বুদ্ধি-বিবেক 
নির্ভর নয়। কারণ কোনো আলেমই বুদ্ধি বিবেকশূন্য নয় । তাই তাদের সে রায় 
সুন্নাহর ভিত্তিতে নয়। এটা আদৌ ঠিক নয়। কোনো মুসলমানই সেবূপ রায় 
মেনে নেয় না। কেয়াস ও উত্তাবন শক্তি ব্যবহান্র করলেই সে আহুলে রায় হয়ে 
যায় না। তা হলে ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, এমনকি ইমাম শাফেঈ পর্যন্ত 
কেয়াস ও উড্ভান অনুসারী ছিলেন৷ বরং আহলে রায় দ্বারা সেই দলকে বুঝায় 
যারা অধিকাংশ ফকীহ ও মুসলমানদের মতৈক্য ভিত্তিক মাসআলাগুলো উদ্ভাবনের 
ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের কারো ভাষ্যকে গ্রহণ করেছেন। তাদের অধিকাংশ কাজ এটাই 
ছিল যে, অতীতের নজিরের ভিত্তিতে নতুন হুকুম বের করা এবং তাকে কোনো 
একটি মূলনীতির সাথে সেটাকে সম্পৃক্ত করতেন। তারা হাদীস ও আছার 
অনুসন্ধানের দিকে দৃষ্টি দিতেন না । পক্ষান্তরে জাহেরপন্থী ঘলতে তাদের বুঝা 
যারা না কেয়াস মানে, না সাহাবী ও তাবেঈর আছার অনুসরণ করে! যেমন 
দাউদ ইবনে হামম (রোঃ)। এ দুটির মাঝখানে অনেক বিজ্ঞ আলেম রয়েছেন। 
তারা সবাই আহলে সুন্নত । যেমন ইমাম আহম্মদ ও ইমাম ইসহাক (রাঃ) । এ 
ব্যাপারে আমি বেশ দীর্ঘ আলোচনা করলাম ৷ এমনকি যে বিশ্বাস নিয়ে আমি এ 
গ্রন্থ রচনা করেছি, তা থেকেও আমি সরে গিয়েছি । এটা আমার পদ্ধতি নয়, 
অভ্যাসও নয় ৷ তবে দুটো কারণে তা করেছি। 
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১। আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে মুহুর্তের মধ্যে এমন এক মানদপ্ড সৃষ্টি 
করে দিলেন যার সাহায্যে আমি উক্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সৃষ্ট প্রত্যেকটি মততেদের 
কারণ বুঝে ফেলি। এটাও বুঝতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তার কোনটি সত্য? আল্লাহ পাক 
আমাকে এ শক্তিও দান করেছেন যে, দলীল প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা আমি তা 
প্রমাণও করতে পারি । আর তা এমনভাবে পারি যে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না, এমনকি তাতে কোনো জটিলতাও জবশিষ্ট থাকে না। তাই 
আমি একটি কিতাব রচনার ইচ্ছা করলাম আর তার নাম দিলাম 'গায়াতুল 
ইনসাফ ফী বয়ানে আসরাবুল এখতেলাফ' (মতভেদের কারণ বর্ণনায় চূড়ান্ত 
সুবিচার ।) উক্ত কিতাবে আমি এই ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করব ও তার 
ভেতর বনু প্রমাণ উপমা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার উপস্থাপন করব । সাথে সাথে প্রতিটি 
ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বাচার ও বাক্যের বিভিন্ন দিক, তার উদ্দেশ্য ও দাবি 
সম্পর্কিত রীতিনীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করব । অতঃপর এখন পর্যন্ত উক্ত কিতাব 
রচনার আমি সুযোগ পাইনি । এখন খন মতভেদের উৎস পর্যন্ত কথা পৌছে 
গেল, তখন অন্তরে এ উদ্দীপনা ও আকাজ্া জাগল যে, যা কিছু তাওফীক হয় 
বর্ণনা করে দেই। 

২। এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, এ যুগের লোকদের 
ভেতর মতভেদের সৃষ্টি হয়ে গেছে যা আমি ওপরে তুলে ধরলাম । তার ভেতর 
কিছু কিছু ব্যাপারে মানুষ অন্ধ রয়ে গেছে। এমনকি একদল তাদের সাথে 
লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে যারা তাদের সামনে আল্লাহ পাকের এ বাণী তুলে 
ধরে ঃ “আমাদের প্রতিপালক অশেষ দয়ালু। তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ আমরা 
তা থেকে তারই কাছে সাহায্য চাই।” 

(হজ্জাতুল্লাহিল বালিগার) পয়লা খণ্ডে হাদীসের তত্ব জ্ঞান সম্পর্কে যা আমি 
বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছিলাম এটাই হলো তার শেষ কথা । শুরু ও শেষে, 
প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা । এরপর ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ড 
আসবে । তাতে সেই সব রহস্যের উল্লেখ করব যা স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। | 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যাপক হারে 
প্রকাশিত ঘটনাবলির রহস্য বর্ণনা 

এখানে হাদীসের এমন এক পর্যাপ্ত গুচ্ছের বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য যা 
মুসলিমে ও আবু দাউদ, তিরমিজীর সুনানে বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া যা উল্লেখ 
করা হয়েছে তা সে সবের আওতায় বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই প্রত্যেক হাদীসের 
বর্ণনাকারী ও উৎসের দিকে দৃষ্টি দেইনি । কখনো বা হাদীসের মূল বক্তব্য বা 
হাদীসের অংশমাত্র উল্লেখ করেছি । এ কারণে যে, হাদীসের যে কোনো ছাত্রের 
জন্যে সে সব কিতাবের দিকে মনোনিবেশ ও সেগুলোর অনুসন্ধান সহজ ব্যাপার । 

ঈমানের বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনা ঃ জেনে রাখা দরকার যে, মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিখিল সৃষ্টির জন্যে ব্যাপকতা নিয়ে প্রেরিত 
হলেন, আর তা এ জন্যে যে, তার দ্বীন যেন অন্যান্য দ্বীনের ওপর কিজয়ী ও 
মর্যাদাপ্রাণ্ত হয় এবং অন্য সব বাতিল দ্বীনগুলো পরাভূত ও লাঞ্কিত হয়, তখন 
তারা এ ব্যাপক দ্বীনে নানা ধরনের লোক প্রবেশ করল। ফলে এটা অপরিহার্য 
হয়ে দাড়াল যে, যারা তার দ্বীন মেনে নিলেন আর যারা মানলেন না, তাদের 
মাঝে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সৃষ্টি হোক । তারপর এটাও জরুরি হয়ে দেখা 
দিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ে আসা হেদায়েতের 
আলো কাদের অন্তরে প্রবেশ করে তা উদ্ভাসিত করল আর যাদের অন্তরে সেভাবে 
তা প্রবেশ করল না তাদের ভেতরেও পার্থক্য সৃষ্টি করা। বস্তুত ঈমান দু'শ্রেণীর। 

১। এক শ্রেণীর ঈমানের ওপর পার্থিব জীবনের বিধান নির্ভরশীল । মানে 
জান-মালের হেফাজত হওয়া ও আনুগত্য প্রকাশের প্রকাশ্য ব্যাপারগুলো তার 
ভিত্তিতে শৃঙ্খলিত হয় । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমানও তাই 
বলছে। তিনি বলেন, আমাকে ততক্ষণ জেহাদ চলিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে 
ও যাকাত দেয়। যখন তারা এ কাজ করবে তখন তার জান ও মাল আমার 
তরফ থেকে হেফাজতে থাকবে যদি না ইসলামের কোনো বিধি-ব্যবস্থা তার 
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ওপর আরোপিত হয় এবং তার আসল হিসাব-নিকাশ আল্লাহর ওপর রয়েছে। 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেন- যে ব্যক্তি আমাদের নামায 
পড়ল, আমাদের কেবলায় মুখ ফিরাল এবং আমাদের জবাই করা জীব ভক্ষণ 
করল সে মুসলমান এবং তার জন্য: আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 
তোমরাও আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্বে খেয়ানত করো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আরও বলেন £ তিনটি কথা হলো ঈমানের ভিত্তি। যে ব্যক্তি লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ল তার থেকে বিরত থাক। গুনাহের জন্যে তাকে কাফের 
. বলো না । কোনো কাজের জন্যে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করো না। 

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমান হলো পারলৌকিক জীবনের বিধানের ভিত্তি । মানে, 
নাজাত প্রান্তি ও মর্যাদা লাভ সংশ্লিষ্ট বিধান। এ সব কিছু সর্বিক আকীদা, পুণ্য 
কাজ ও উত্তম যোগ্যতা নিয়ে গঠিত। এটা কম ও বেশি হতে থাকে । শরীআত 
প্রণেতার রীতি হলো যে, এর সব কিছুকেই তিনি ঈমান নামে অভিহিত করেন, 
যেন সবাই ঈমানের অংশগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকে । হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছেন । যেমন যার ভেতর আমানতদারী নেই 
তার ঈমান নেই এবং যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার দ্বীন নেই। অন্যত্র তিনি 
বলেন $ যুসলমান তাকেই বলি যার জিহবা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান 
নিরাপদ থাকে । আল হাদীস। ও 

ঈমানের বহু শাখা । তার উদাহরণ হলো সেই গাছ যার কাণ্ড, ডালপালা, 
পাতা, ফুল ও ফল রয়েছে। যদি তার ডালপালা কাটা হয়, পাতা ঝরে যায় ও 
ফলগুলো ছিড়ে ফেলা হয়, তা হলে বলা হয় একটা টো গাছ। আর যখন তার 
কাওও উপড়ে ফেলা হয় তো পুরো গাছটাই শেষ হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, 
সে ব্যক্তিই ঈমানদার আল্লাহর নাম শুনে যার অন্তর সন্ত্রস্ত হয়। এ সব ব্যাপার 
যখন একই ধরনের নয়, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে 
ছুটো স্তরে ভাগ করেছেন। 

১। পয়লা স্তরে হলো আরকান যা ঈমানের সর্বোস্তম অংশাবলি, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেন £ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি- €১) 
সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি. 
ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (8) 
হজ্ব করা ও (৫) রমযানের রোযা রাখা । এ ছাড়া যত অন্যান্য শাখা আছে তা 
এগুলোরই অংশ বিশেষ । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
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ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্পাল্লাহ 
বলা ও সর্বনিম্ন শাখা হলো. রাস্তা থেকে কাটা সরানো এবং লজ্জা ঈমানের অঙ্গ 
বিশেষ। 

প্রথম শ্রেণীর ঈমানের বিপরীত ঘটলে কুফরী আসে । আর ঈমানের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ঈমানে ব্যতায় ঘটলে দুটো অবস্থা দেখা দেয়। 
এক. যদি অন্তরে স্বীকৃতি না থাকে, শুধু তরবারির বিজয়ের কারণে ইবাদত 
ও আনুগত্য করে তো সেটা নিছক নেফাক। এ তাৎপর্য মতে যে ব্যক্তি 
মোনাফেক হবে, পরকালে তার আর কাফেরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। 
পর্ত্র মোনাফেকের ঠাই হবে দোযখের সর্বনিষ্ন স্তরে । 

দুই. আর যদি অন্তরের স্বীকৃতি থাকে, কিন্তু বাহ্যিক অবয়বের ইবাদতগুলো 
না করে, তাহলে তাকে ফাসেক বলা হবে। তেমনি যদি অন্তরে এখলাস না থাকে 
“তাহলে সেটা আরেক ধরনের নেফাক। কোনো কোনো পূর্বসূরি সেটার নাম 
দিয়েছেন আমলের নেফাক.। তার রূপ হলো এই যে, মানুষের ওপর নিজ স্বভাব 
ৰা সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব দেখা দেয় কিংবা কুসংস্কারের আবরণ চড়ে যায়। 
ফলে সে পার্থিব জীবন, গোত্র ও সম্তানাদির মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। আর অন্তরে 
একথা জাগে যে, পারলৌকিক শাস্তি বা পুরস্কার তো অনেক পব্রের ব্যাপার । তাই 
সে সদন্তে পাপের পথে পা বাড়ায় । সাধারণত সে তা অজ্ঞাতেই করতে থাকে। 
তবে.যদি সে ঘোষণা করে তা করে আর সেটাই মানুষের করা বাঞ্ছনীয় অথবা 
সে ইসলামের ওপর চলাটা কঠিন ও বিপদজ্জনক দেখে তা অনুসরণ করা অপছন্দ 
করে কিংবা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আল্লাহর বাণী ঘোষণা থেকে 
বিরত থাকে, তা হলে সে আমলের মোনাফেক হবে। 

ঈমানের আরও দুটো স্তর রয়েছে । এক. অন্তরে সে সব ব্যাপারের স্বীকৃতি 
দান.যা যা নিতান্তই জরুরি। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিব্রাইল (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঈমান হলো আল্লাহ ও তার 
ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। -আল্‌ হাদীস। দুই, নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের 
অন্তরে যে পবিত্রতা ও প্রশান্তি বিরাজ করে তা আর্জিত' হওয়া । এ ব্যাপারে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ । যখন কোনো 
বান্দা ব্যতিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান বেরিয়ে গিয়ে মেঘের মতো তার 
মাথার ওপর বিরাজ করে। অতঃপর যখন সে তা থেকে মুক্ত হয় তখন তা 
আবার ফিরে আসে। 
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হযরত মুআজ (রাঃ) বলেন- এস, ঘণ্টা খানিকের জন্যে ঈমান লই । মানে 
অন্তরের স্বস্তি ও নির্মলতা বাড়িয়ে নেই। 

বন্তুত, শরীআতের পরিভাষায় চারটি অর্থ । যদি তোমরা ঈমানের অধ্যায়ের 
পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো যথাযথ স্থানে রেখে নজর বুলিয়ে নাও তা হলে 
তোমাদের সকল সন্দেহ -সংশয় দূর হয়ে যাবে । ঈমানের পয়লা অর্থ যে ইসলাম 
তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে । তাই আল্লাহ বলেন, তোমরা ঈমান এনেছ এ.কথা না 
ৰলে বল, আমরা মুসলমান হয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত সাদ (ব্রহঃ)-কে বললেন, মুসলমানও-কি? অর্থাৎ বল, আমি মুসলমান । 
তেমনি ঈমানের চতুর্থ অর্থ যে এহসান তাও সুস্পষ্ট । 

নেফাকে আমল ও এখলাস পরস্পর বিপরীত ব্যাপার । দুটোই যেহেতু অদৃশ্য 
ব্যাপার তাই প্রত্যেকটির লক্ষণ ও নিদর্শন বলে দেয়া জরুরি । হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার ভেতর রয়েছে সে নির্ভেজাল 
মোনাফেক। যদি তার একটি স্কভাবও থাকে তাহলে সে সেই স্বভাবের 
মোনাফেক ফতক্ষণ না তা বর্জন করে। (১) তার কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত 
করে (২) খন কথা বলে তো মিথ্যা বলে (৪) যখন ঝগড়া করে তো ফাহেশা 
কথা বলে (৩) যখন ওয়াদা করে তো ভঙ্গ করে। 

পক্ষান্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তিনটি অবস্থা যার 
ভেতয় বিদ্যমীন সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। 

১৭ সব কিছুর চাইতে তার কাছে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয়। 

২। কোনো বান্দাকেও ভালোবাসলে তা আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে । 
৩ । আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেতাবে সে অপসন্দ করে ঠিক তেমনি অপসন্দ 
করে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ যখন তুমি কোনো বান্দাকে 
মসজিদে পড়ে থাকতে দেখবে, , তখন তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। 
তেমনি তিনি অন্যত্র বলেন 8 আলীকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং আলীর 
সাথে শক্রতা পোষণ নেফাকের লক্ষণ । এ হাদীসের রহস্য এই যে, হযরত আলী 
রাঃ) আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তার সেই কঠোরতা 
তার পক্ষেই সহ্য করা সন্বব যার প্রবৃত্তি পরাভূত থাকে ঠিক হয়ে যায় এবং যার 
জ্ঞান তার ফাহেশের ওপর প্রাধান্য লাত করে,। | 
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২০৮ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন ঃ আনসারদের ভালোবাসা 
ঈমানের নিদর্শন। তার রহস্য এই যে, সাদিয়্যা ও ইয়ামনী আরবদের মধ্যে 
সার্বক্ষণিক শক্রতা বিরাজ করছিল । অবশেষে ঈমান তাদের এক করে দিয়েছে। 
যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করার জন্যে সাহসে বুক বাধে, তার ভেতরে 
শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়। এক্ষেত্রে হিম্মতের অভাব দেখা দিলেই মন্দ স্বভাব 
থেকে যায়। 

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি 
পাচটি। সিসাম ইবনে ছালাবার ও জনৈক আরাবীর হাদীসে আছে যে, আরাবী 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, 'আমাকে এমন কাজ বলে দিন 
যা আমি সম্পাদন করলে জান্নাতে প্রবেশ করব ।' উক্ত পাচটি জিনিস ইসলামের 
রুকন। যে ব্যক্তি তা করল ও অন্য কোনো ইবাদত করল না তার গর্দান আজাব 
থেকে বেঁচে যাবে এবং জান্নাতের অধিকারী হবে । 

তেমনি তিনি বলে দিয়েছেন, নামাযের ন্যুনতম স্তর কি? ওষুর ন্যুনতম স্তর কি? 

বিশেষভাবে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বেনার কথা এজন্যে উল্লেখ করা হলো 
যে, এ পাচটিই মানুষের সর্বাধিক বিখ্যাত ইবাদত। দুনিয়ার কোনো জাতিই নেই 
যারা সেগুলোর কোনো না কোনোভাবে অনুসারী নয় । ষেমন- ইয়ান্ুদি, ঈসায়ী, 
মাজুসী ও আরবের অন্যান্য বাসিন্দারা। অবশ্য তাদের সেগুলো পালন করার 
পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই এগুলো অন্যান্য ইবাদতের বদলে যথেষ্ট, কিন্তু অন্যান্য 
ইবাদত এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট নয়। তার কারণ এই যে, পুণ্য কাজের সব 
নীতির মূলনীতি হলো তাওহীদ, নবুওয়াত ও শরীআতে এলাহিয়ার স্বীকৃতি । 
যেহেতু ব্যাপক হারে নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাই দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে 
প্রবেশ করেছে। তখন জরুরি হয়ে দেখা দিল তাদের ও অন্যান্য মানুষের ভেতরে 
পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রকাশ্য নিদর্শন চালু করা । সেই নিদর্শনই হলো ইসলামের 
বিধিবিধানের ভিত্তি এবং সেগুলোর জন্যেই মানুষ জবাবদিহি হবে। দি তা না 
হতো, তা হলে কিছুকাল পরে ইসলামী ও গায়রে ইসলামী লোকের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টির জন্যে নিজেরাই যার যার ধ্যান-ধারণামতে কিছু নিদর্শন চালু করত । ফলে 
ইসলামের বিধি-বিধানে প্রছুর মততেদ দেখা দিত। তখন বহু বিধানেই যে 
গরমিল সৃষ্টি হতো তা সুস্পষ্ট । 

অন্তরের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে উক্ত স্বীকৃতির চেয়ে উত্তম এমন 
কিছুই নেই যা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করা যায়। ইসলামের এ সব রোকন 
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'. হৃজ্জাতুল্লাহিল রালিগাহ ২০৯ 
নিয়ে আমি আগেই সরিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। মূলত যথার্থ সৌতাগ্য ও 
পারলৌৰিক- মুক্তির ভিত্তি হলো চারটি চরিক্স-। একটি হলো চারিত্রিক পুত 
পৰিভ্রতা। ওষু সহ নামাযের মাধ্যমে মানুষের -সেই দৈহিক ও.মানসিক পবিত্রতা 
অর্জিত হয়। তাই, নামাষ হলো পবিত্র চবিত্রেয্ মানদণ্ড। তেমনি পরিপূর্ণ শর্তসহ 
'ঘাকাত আঘায়.ও তা যথাযথ-মাসয়াফে বাঁ খাতে ব্যয় করা সামাজিক সহানুভূতি 
ও সুবিচারের ভিভি ও মানদণ্ড। আমি আগেই বলে এসেছি, নফস বা প্রবৃত্তির 
ওপর এমন কিছু বাহ্যিক. ইবাদত চাপানো দরকার যা তার স্বভাবগত দুর্বলতা ও 
সংকীর্ণতার পর্দা বিলুপ্ত করে । এসব ক্ষেত্রে রোযার চাইতে বেশি সফল আর 
কোনো ব্যরস্থা হতে পারে .না। আমি একথাও ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, 
প্রদর্শন। তার ভেতর.একটি হচ্ছে সম্মানিত কাবাঘর। তার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের 
পথ এই যে, সেখানে হজ্ব করা হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি এ ইবাদতের 
কল্যাণকারিতা বর্ণনা করে এসেছি। তাতে দেখা. গেছে. ষে, হজ্ব অন্যান্য 
ইবাদতের স্থলে যথেষ্ট । কিন্তু অন্য কোনো ইবাদতই হজ্বের বদলে যথেষ্ট নয় । 

শরীআত ও মিল্লাতের দৃষ্টিতে পাপ দুধরনের ৷ সগীর়া বা ছোট পাপ ও 
কবীরা বা বড় পাপ। কবীরা গুনাহ তাকে বলে যা শক্ত জৈবিকতা, হিংস্রতা ও 
শয়তানী প্ররোচনার কারণে প্রকাশ পায়। কবীরা গুনাহ করার ফলে সত্যের পথ 
রুদ্ধ হয় ও আল্লাহর নিদর্শনের মর্যাদা চূর্ণ হয়। অথবা সামাজিক জীবনে 
বিপদ সৃষ্টি হয় । তদুপরি তা করার অর্থ দীড়ায় শরীআতকে পেছনে ছুড়ে ফেলা। 
কারণ, শরীআত কঠোর ভাষায় কথীরা গুনাহ নিবিদ্ধ করেছে এবং তা 
অনুসরণকারীদের কঠিন শাস্তির কথা শুনিয়েছে। আর সেটাকে এভাবে চিহিন্ত 
করেছে যে, তা যে'অনুসরণ রুরে সে ষেন মিল্লাত থেকেই খারিজ হুয়ে বায়। . 

-সনীবা ক্নাহ জার চেয়ে কম স্তরের পাপ.। পাপাচারের পথে তা রগিয়ে-দেয় 
ও ওকে নেয় শরীতাতনিঃসনোহে-স্টাও নিষিদ্ধ করেছেন: তবে তা সিহত 
কবীরাঞ্জনাকের নিদিদ্ধতার মূতো শক্ত ও কঠোর নয় । / 

* সত্যিকথা বলতে কি. ্ীরাহ গুনাহের সংখ্যা সীম: রথ সই) তার 
পত্রিকা যে, কুরান ও সহীর“হাদীসে যে খা জন্যে লগ্তবিকি "দোযখের 
শ্রতিক্রুতি ও ভীতির উত্তেখ রয়েছে এবং ভার জন্য সঞ্চ নির্ধারিত হয়েছে সেটাই 
বড পা সে প্ীপকে স্ীদ থেকে খারিজ ফরে-লেবার পাপ বগা জরেছে। হুযূর 
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সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের পাপকেই কবীরা গুনাহ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন, সে পাপগুলো অনাচার সৃষ্টির ব্যাপারে কবীরা গুনাহ্‌র 
পর্যায়ের কিংবা, তার চেয়েও বেশি । যেমন তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যভিচারী 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানদার থাকে না -আল হাদীস। এ হাদীসের 
তাৎপর্য এই যে, এ ধরনের কাজ প্রচণ্ড জৈবিক তাড়না কিংবা হিংস্র প্রবণতার 
প্রাধান্য লাভ থেকে সৃষ্টি হয়। বন্তুত, তখন ভার বিবেক ও মানবতা লোপ পায়। 
ফলে তার যেন ঈমানই চলে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, এ পাপটি কবীরা 
গুনাহর অন্যতম। 

নবী করীম সাল্লল্লাহু আবাইহি ওয়াসারলাম বলেন £ সেই সার শপথ সার 
মুঠোয় আমার জীবন। যদি কোনো ইয়াহুদি কিংবা নাসারা এ উদ্মত থেকে এ 
শ্বীন ইসলাম' শুনতে পায় ও যে দ্বীন নিয়ে আম্মি অবতীর্ণ হয়েছি তা কবুল'না : 
করেই মারা যায়, তা হলে সে জাহান্নামী । 

আমি বলছি, তার অর্থ এই যে, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছার পরও 
কুফরী আকড়ে থাকবে, সে দোযখে যাবে। কেননা সেটা বান্দার জন্যে আল্লাহ 
পাকের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করা বৈ নয় এবং সে নিজের ওপর আল্লাহ পাক ও 
রা রি ডিল 
থেকে বিচ্যুত হলো। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন £ সে কখনো ঈমানদার 
নয় ফতক্ষণ না আমি তার ফাছে তার পিতা, তার সন্তান-সর্ভতি ও অন্যান্য সব 
লোক থেকে বেশি প্রিয় হব। ভিনি এও বলেন £ .এমনকি তার প্রবৃত্তি তার 
অনুগত হয় যা আমি নিয়ে এসেছি। অর্ধাৎ তখনই সে কেবল ঈমানদার হতে 
' শপারে। " 
আমি বলছি, পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছ ্রকৃতির ওপর বিবেক বৃদ্ধি পাধান্য লাত। 
এমনকি বাহ্যিক কার্যকলাণে প্রবৃত্তির চাহ্ঙির ওশর বিবেকের চাহিদা তার কাছে 
উত্তম হয়ে দেখা দেবে, জাল্পাহুর রাসুলহক ভালোবাসার ব্যাপারটিও অনুরূপ । 
আমি নিজের জীবনের কম খেয়ে বলছি, কামেল মোনেনদের ভেতর এ 
অবস্থাটি সর্মনা সিরাজ করে|: 

808৮৮৮০ িসিগ 
হে আ্াল্লাহ্‌র 'রাসূল। ইসলাধের ব্যাপারে আমাকে এক 'একটা কথা বলে দিন 
যেন আপনার পরে আমাকে আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয । এক 
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বর্ণনায়. আছে, আপনি ছাড়া যেন অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি 
বললেন- বল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতঃপর এর ওপর দৃঢ় হয়ে থাক। 

আমি বলছি, তার অর্থ এই যে, মানুষ সর্বদা তার নজরে আল্লাহর আনুগত্য 
ও ইসলামের অনুসরণকে প্রতিভাত রাখবে এবং তদনুসারে কাজ করে যাবে ও 
তার বিপরীত কার্যকলাপ বর্জন করবে। এটা একটা সামধ্িক মূলনীতি । এর 
মাধ্যমে মানুষের ভেতর বিভিন্ন শরীআত সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়। 
সবিস্তার জ্ঞান অর্জিত না হলেও সামষ্টিক জ্ঞান অবশ্যই অর্জিত হবে, মানুষকে " 
এগিয়ে যাবার যোগ্যতা দান করবে। 

হুযূর. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ যে ব্যক্তি সরল অন্তকরণে এ 
সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল' আল্লাহ পাক তার জন্যে আগুন হারাম করে 
দেবেন। এমনকি হুযুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও লালন- যি দে 
জেনাও.করে থাকে এবং চুরিও করে থাকে । তিনি এও বলেন ঃ সে ফেঁকাজই 
করে থাক না কেন।, ও 

আমি বলছি, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তার 
জন্যে সেই কঠিন ও স্থায়ী আগুন হারাম করবেন যা তিনি কাফেরের জন্যে প্রস্তুত 
করে রেখেছেন, এমনকি যদি সে কবীরা গুনাহও করে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির 
ভেতর এ রহস্য নিহিত রয়েছে যে, 258 
রয়েছে। যদিও সামিক অর্থে সবই পাপ। 

বউকে রারে বাজারের তখন কবীরা 
গুনাহের তেমন গুরুত্ব ও মান থাকে না, না তার কোনো মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব 
পরিজ্ঞাত হয়, আর না তা স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাড়ায় । ঠিক 
তেমনি কবীরা গুনাহের তুলনায় সগীরা গুনাহের অবস্থা । তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের পার্থক্য পাকাপাকি ভাবে বলে দিয়েছেন যা ব্যাধি ও 
সুস্থতার সাথে তুলনীয় । যদি কখনো কুষ্ঠ রোগের মোকাবেলায় সর্দি ও 
অবসন্নতার তুলনা হয় তা হলে সর্দি ও ক্লান্তিকে সুস্থতা বলে ঘোষণা করা যায়। 
উর রেযারিরহা লারা রর রলানর তার 
স্বাস্থ্যগত কিছুটা অসুবিধা রয়েছে । 

জি কিন কেরির রো 
কারো পায়ে.-কাটা বিধল। তারপর দি তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুট 
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হয়ে যায়, তখন: সে বলে, এর আগে আমার ওপর আর কোনো বিপদ দেখা 
দেয়নি। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ শয়তান পানির ওপর আসন 
পাতে। তারপর সে তার চেলাচামুণ্ডাদের চারদিকে পাঠায়। তারা লোকদের 
বিপদে ফেলে । -আল হাদীস। 

জানা দরকার. যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার 
স্বভাবই হচ্ছে নাফরমানীর স্বভাব ।' এক ধরনের পোকা যেরূপ. তার, স্বভাব 
মোতাবেক কাজ করে চলে যেমন নর্দমার কীট নোংরা পানিতে সাতরে বেড়ায়, 
শয়তানও- নাফরমানীর কাজে ছুটাছুটি করে বেড়ায় । তাদের এরজন সর্দার 
থাকে । তার আসন থাকে পানির. ওপর। সে তার চেলাচামুগ্ডদের শয়তানী 
কাজের যে পরিকল্পনাটি তার. সামনে থাকে পূর্ণতা অম্পাদনের জন্যে ডেকে 
থাকে । এর ফলে সে তার দুর্ভাগ্য ও বিভ্রান্তিকে পরিপূর্ণতা দান করে। 

প্রত্যেক জাতি ও প্রজ্জাতির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের এ রীতিই চলতে. থাকে 
এবং তাতে কোনো ব্যত্যয় দেখা দেয় না। আমার কাছে এ ব্যাপারগুরো এতই 
| প্রত্যক্ষ ও বাস্তব যে, আমি যেন তা স্বচক্ষে অবলোকন করছি। 

ছমুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ শয়তান এ ব্যাপারে. নিরাশ 
হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তার উপাসনা করবে । অবশ্য সে তাদের 
পারস্পরিক শত্রুতার ব্যাপারে হতাশ হয়নি। হুমূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এও ৰলেছেন- “এটাই সুস্পষ্ট ঈমান।' 

. জেনে রাখুন, শয়তানের কুম্ত্রা ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়। 
যে লোক যে ধরনের তাকে সেই ধরনের কুমন্ত্রণা দেয়া হয়। বস্তুতঃ শয়তানের 
কুমন্ত্রণার শ্রেষ্ঠতম ফসল হলো কুফরে লিপ্ত হওয়া ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে. যাওয়া । 
যদি কেউ ঈমানী দৃঢ়তার বরকতে আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে যায় তো তার প্রভাব 
ভিন্নভাবে দেখা দেয়। তা হচ্ছে পারস্পরিক লড়াই, রাষ্ট্র ও পরিবারে ঝগড়া 
'ফাসাদ ও ব্যক্তি বা দলগত শক্রতা সৃষ্টি । যখন আল্লাহ তাআলা সেরূপ প্রভাব 
থেকেও বাচিয়ে রাখেন, তখল সে প্রভাব শুধু.ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে দুর্বলভাবে 
আনাগোনা করে। তার ফলে কেউ মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ'হয় না, তাই তা ক্ষতিকর 
_নয়। পক্ষান্তরে সে প্রভাবকে যদি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় তা হলে তা সুস্পষ্ট 
ঈমানের দলীল হয়ে দীড়ায় ৷ তবে হ্যা, পুণ্যাত্া লোকদের ধারে কাছেও কুমন্ত্রণা 
পৌছতে পারে লা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেন £ জেনে 
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রাখ, আল্লাহ পাক আমাকে তার ওপর প্রাধান্য লাভে সহায়তা করেছেন । ফলে সে. 
মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে আমাকে শুধু ভালো কথাই বলে। 

শয়তানের কুমন্তরণার প্রভাব যেন সূর্য কিরণ । তা যেভাবে লোহা ও জং ধরার 
পদার্থের ওপর যেরপ প্রভাব বিস্তার করে, অন্যান্য পদার্থের ওপর সেভাবে করে 
না।-তার প্রভাবও বস্তু বিশেষে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেয়।  . 

. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ শয়তানের যেমন এক প্রভাব 
এবং তেমনি ফেরেশতারও এক প্রভার দেখা দেয়- আল্‌ হাদীস। এর সার কথা 
হচ্ছে এই যে, ভালো কাজে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির প্রেরণারূপে ফেরেশতার 
প্রভাব দেখা দেয় এবং নেককাজে বিরাগ -ও অনীহা সৃষ্টির প্রেরণা শয়তানের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

শয়তানের. প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হুযূর সাললার্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “যে ব্যক্তি সেরূপ'কোনো কিছু টের পার, তার উচিত একথা 
বলা যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। তিনি আরও 
বলেন যে, 'সে যেন আউজুবিল্লাহ-পড়ে ও বাম দিকে থুক মারে।' 

এসব হাদীসের রহস্য এই যে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাকে স্মরণ 
করা ও শয়তানী প্রেরণাকে খারাপ ভাবা ও শয়তানকে লাঞ্কিত.করার ফলে 
নফসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় ও শয়তানের প্রভাব কবুলের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে 
যায়। আল্লাহ পাক তাই বলেন: $ “যারা মুত্তাকী তাদের যখন শয়তানের কোনো 
দল স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে ফলে, তাদের অস্তদষ্টি খুলে 
যায়।” 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রলেন ঃ হযরত আদম (আঃ) ও 
হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সামনে বহাস করেছেন।' আমি বলছি, 
“তাদের প্রভুর সামনে' বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, মূসা (আঃ)-এর বূহ 
হাধিরাতুল কুদসীর আকর্ষণে পুণ্যাত্াদের পুণ্য মজলিসে উপনীত হলে সেখানে 
হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মার সাথে সাক্ষাত হয় । এ ঘটনার তাৎপর্য এই যে, 
আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-এর জবানের মাধ্যমে মূসা (আঃ)-কে একটি 
বিশেষ জ্ঞান দান করলেন। যেভাবে নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে কোনো ফেরেশতা বা 
পুণ্যাত্বাকে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে ও কথাবার্তা বলে, এমনকি তার 
মাধ্যমে সে.এমন কিছু জানতে পায় যা অন্যের জানা নেই, এও অনেকটা তেমনি 
ব্যাপার । এক্ষেত্রে এমন একটি সৃক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার ছিল যা মূসা (আঃ)-এর 
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জানা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে সেই প্ত জ্ঞানটি অবহিত করলেন। 
আর তা হচ্ছে এই যে, এ ঘটনার ভেতয় দুটো ব্যাপারের সময় ঘটেছে। . 

১। একটি ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর ব্যক্তি সত্তার 
সাথে। তা হলো এই' যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষটির ফল খাননি 
ততক্ষণ পর্যস্ত না তার পিপাসা লাগত, না তাপ অনুভূত হতো, না ক্ষুধা পেত 
আর না তিনি নগ্ন হতেন। তিনি ছিলেন ঠিক ফেরেশতার মতোই । তারপর যখন 
তিনি সেই বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তার ভেতরে জৈবিক চেতনা প্রবল হলো 
এবং ফেরেশতার স্বভাব দুর্বল ও সৃ্ত হলো। এখানে এটা আবশ্যিক হয়ে দেখা 
দিল যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে কিছু খাওয়া পাপ এবং ভার জন্যে তওবা করা অপরিহার্য 

২। দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো আদম সৃষ্টির সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট । 
আল্লাহ পাক জগৎ সৃষ্টির সময়ে সে ব্যাপারটিকেই সার্ষনে রেখেছেন । তাই আদম 
সৃষ্টির প্রাকালে তিনি ফেরেশতাদের তা জানিয়ে দিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, 
আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে গিয়ে এ ইচ্ছা পোষণ করেন যে, 
মানব জাতি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবেন। তাদের থেকে কখনো পাপ 
প্রকাশ পাবে এবং তারা ক্ষমা চাইবে । অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করে 
দেবেন। ভাদের ভেতর বাধ্যবাধকতা ও আনুগত্য, নবী প্রেরণ, পুরস্কার, শাস্তি, 
পথ প্রাপ্তি ও বিভ্রান্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু ও স্তরবিন্যাস করা হবে । ফলে তারা 
স্বতন্ত্র এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হরে দীড়াবে। মূলত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ আল্লাহ 
পাকের হেকমত অনুসারেই দেখা দিয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ যদি তোমাদের থেকে পাপ প্রকাশ না পেত-তা হলে আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের বিলুপ্ত করে অন্য এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করে ফেলে 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। 

হযরত আদম (আঃ) পয়লা ব্যক্তি যার ওপর জৈবিক তাড়না জয়ী হয় । ফলে 
তার দ্বিতীয় জ্ঞান' লোপ পেল এবং তার আদিমরূপ প্রকাশ পেল । এ কারণে তিনি 
কঠোর ভ€সনা শুনলেন । অতঃপর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন এবং তার দ্বিতীয় 
জ্ঞান পুনরায় চমকিত হলো তারপর যখন তিনি পুণ্যাত্াদের মজলিসে ফিরে 
এলেন, তখন মূল ব্যাপারটি তিনি ভালোভাবে অবহিত হলেন। হযরত. আদম 
(আঃ) পয়লা যে ধারণা পোষণ করেছিলেন, হযরত মুসা (আঃ)ও সেই ধারণার 
85555555555 
দ্বিতীয় জ্ঞানের চমক দেখা দিল । 
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আমি আগেই. বলেছি, স্বপ্রের যেরূপ ব্যাখ্যা: হয়, তেমনি বাহ্যিক 
ঘটনাবলিরও ব্যাখ্যা হয়। কোনো বিধিনিবেধই হাওয়ার ওপর হয় না। তার 
পেছনে এমন কার্ষকারণ থাকে যা সেটাকে অপরিহার্য করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক শিশু স্বাভাবিক ধর্মের ওপর জন্ম নেয়। 
অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদি বানিয়ে নেয়, খিষ্টান বানিয়ে নেয়, কিং 
মজুসী বানিয়ে নেয়। যেমন পশুর প্রতিটি বাচ্চা স্কাভাবিক-অবয়র নিয়ে জন্ম নেয়। 
তোমরা কি সেটাকে নাক কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও? 
_ আমি বলছি, জেনে নাও যে, আল্লাহ তাআলার চিরস্তর রীতি এটাই যে, 
তিনি জীব-জানোয়ার ও গাছপালার প্রতিটি শ্রেণীকে এক একটি বিশেষ. রূপ দিয়ে 
সৃষ্টি করেন। যেমন মানুষকে ভিনি বিশেষ এক আকৃতি দান করেছেন । তাদের 
. চামড়া মসৃণ ও স্বচ্ছ। তাদের আকৃতি সোজা ও নখ চেপ্টা। সে কথা বলে, 
হাসে। এ সব বৈশিষ্ট্য থেকে জানা যায় সে মানুষ । তবে হ্থা, এর ব্যতিক্রম যে 
আদৌ নেই তা নয়, তবে তা এ্রতই নগণ্য যে ধর্তব্য নয়। যেমন. কখনো কোথাও 
এমন বাচ্চা জন্ম নিল যার শৃড় অথবা খুরা দেখা গেল। 

তেমনি আল্লাহ পাকের এটাও এক স্থায়ী রীতি যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে তিনি 
সীমিত ও স্বল্প পরিমাণের প্রয়োজনীয় অনুভূতি ও উপলদ্ধি দান করেছেন এবং 
সেটা সেই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য । অন্য. কোনো জীবের ভেতর তা অনুপস্থিত । তা ছাড়া 
বিশেষ শ্রেণীর নির্দিষ্ট অনুভূতি ও উপলব্ধি তাদের সবার ভেতরেই সমানে পাওয়া 
যায়। বস্তুত, মৌমাছিকে নির্দিষ্টভাবে এ উপলব্ধি দান করা হয়েছে যে, সে তার 
কাজের উপযোগী একটা গাছ খুঁজে বের করবে। তারপর তাতে ৰাসা বাধবে ও 
তাতে মধু-জমা করবে । তুমি দেখতে পাবে, প্রতিটি মৌমাছির ভেতরেই এ 
উপলব্ধিটি বিদ্যমান । তেমনি করুতরকে বিশেষভাবে এ উপলব্ধি দান করা হয়েছে 
যে, কিভাবে বাচ্চাদের আহার খাওয়ারে। 

ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ প্রকৃতিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি 
ছাড়া বিশেষভাবে অতিরিক্ত এক উপলন্ধি ও-পরিপূর্ণ এক বুদ্ধি দান করেছেন। 
তার ভেতর স্রষ্টার পরিচিতি ও তার উপাসনার জ্ঞান ও উপলব্ধি বিদ্যমান । পরস্তু 
তার জীবন জীবিকার জন্যে যে সব ব্যবস্থা নিতে হবে তাও তার স্বভারগত 
উপলব্ধি ও জ্ঞানে নিহিত রয়েছে। এটাই প্রকৃতির ধর্ম ৰা ফিত্রাত। বদি তাঁর 
পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় তা হলে জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত, তার ওপরেই কে : 
থাকতে পারে । অবশ্য কখনো প্রতিবন্ধকতা এসে যায় । যেমন. বাপ-মা বিভ্রান্ত 
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করে। তখন তার স্বাভাবিক জ্ঞান মূর্থতায় পর্যবসিত হুয়। যেমন সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন 
হর কান ভালা রস সা 
ব্যাপার মানুষের জন্মগত স্বভাব ।' 

সরলা রাহানে 
তাদের পিতার পৃষ্ঠকোষে থাকতেই স্বতাবজাত ধর্মের জন্যে সৃষ্টি'করেছেন। তিনি 
আরও বলেছেন, তখন তারা তার পূর্বপুরুষের স্বভাবে নিহিত ছিল। তিনি এও 
বলেন, তারা কে কি কাজ করার লোক ছিল তাও আল্লাহ পাক ভালোভাবে 
জানতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দীর্ঘ স্বপ্ী বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেন £ আদম সন্তানদের সব আত্মা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট অবস্থান করে। 

জেনে রাখ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এব্সপ হয় থে, শিশু সহজাত প্রকৃতির ওপর 
জন্ম নেয়। আগেই তা বলা হয়েছে। তবে কখনো তার জন্মই এমন হয় যে, 
কোনো আমল ছাড়াই অভিশাপযোগ্য হয়। যেমন খ্বিজির (আঃ) যে ছেলেটিকে 
হত্যা করলেন সে। কারণ- তার ওপরে কাফির সীল মারা ছিল। | 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন সে তার পূর্বপুরুষের 
স্বভাবে ছিল। তার তাৎপর্য পার্থিব ব্যাপারের সাথে সংক্লিষ্ট। কারণ, শরীআত 
কখনো না জানার অজ্ঞুহাতে চুপ থাকে না। বরং কখনো তা এ জন্যে ছুপ থাকে 
যে, প্রকাশ্য মানদশ্ডের অভাবে বিধান নির্ধারিত হয় না। অথবা এ জন্যে চুপ থাকে 
যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । অথবা.এ জন্যে কোনো ব্যাপার এড়িয়ে য়ায় যে, 
শ্রোতারা তা বুঝবে না। 
রয়েছে । তিনি যাকে চান নিচে ফেলেন আর যাকে চান পরে তোলেন। 
ভিত্তিই হলো সবচাইতে কল্যাণকর ব্যবস্থার অনুসরণ ৷ কারণ, ঘে কোনো ঘটনায় 
যখন কোনো পরস্পরবিরোধী কারণ দেখা দেয় ভখন আল্লাহ তাজালা ইনসাফ 
ভিত্তিক ফয়সালাই প্রদান করেন৷ আল্লাহ পাকের ফরমানও তাই বলছে, “তিনি 
প্রতিদিন কোনো:এক: ক্ধাজে রয়েছেন ।' হুযুর: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, বনী আদমের অন্তরগুলো আল্লাহ পাকের দু'আঙুলের মাঝে রয়েছে । হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি শয়াসাল্লার্ম আরও বলেন, অন্তরের অবস্থা হলো বিরান 
ময়দানে পড়ে থাকা এক পালকের মতো । বাতাস তাকে উল্টাতে পাল্টাতে 
থাকে। 
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আমি বলছি, বান্দার কাজ তার. ইচ্ছাধীন। কিন্তু তার ইচ্ছার ওপর তার 
কোনো হাত নেই। ভার উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি কাউকে পাথর মারতে 
চাইল। যদি লোকটি জ্ঞানসম্পন্ন ও বিজ্ঞ হয় যে, সে পাথরের ভেতর শক্তি সৃষ্টি 
করে দেয় এবং পাথরটি নিজে ফিরে সে কাজটি করে। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন কেউ 
তোলে না যে, বান্দাদের তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার ইচ্ছাটাও তার 
গড়া । এখন লোকটাকে শাস্তি দেয়া হবে কেন? (এটা এ কারণে যে, সে খোদাদত্ত 
ইচ্ছা ও শক্তির অপব্যবহার করেছে।) মূলত প্রতিফল দানের তাৎপর্য এই যে, 
আল্লাহ পাকের কিছু কাজ তার অন্য কিছু কাজের উপর বিন্যস্ত হয়। মানে, 
আল্লাহ তাজালা বান্দার ভেতয় এ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ 
পাকের হেকমতের এ চাহিদা দেখা দিল যে, তিনি তার বান্দাদের ভেতর পুরস্কার 
ও শাস্তি দানের আরেকটি অবস্থা সৃষ্টি করবেন । যেমন তিনি পানিতে উত্তাপ সৃষ্টি 
করেন এবং তাপের দাবি এটাই হয় যে, সেটাকে হাওয়ায় ব্পান্তরিত করবে ।. 
বান্দার জন্যে যে ইচ্ছা ও চেষ্টাকে শর্ত'করা হয়েছে, সেটা মৌলিক নয় বরং 
যৌগিক । তার কারণ এই যে, বাঙময় সত্তা কখনো সেই কাজের রুঙ মেনে নেয় 
না যা সে নিজে করে না বরং অন্যের কাজ হয়। অথবা এমন কাজের রঙও মেনে 
নেয় না.যা স্বেচ্ছায় করে না। তা ছাড়া আল্লাহ পাকের হেকমতেরও খেলাপ যে, 
ভিনি তার বান্দাদের এমন কাজের জন্যে শাস্তি দেবেন, যার রঙ তার, বান্দার 
বাঙময় সত্তা গ্রহণ করেনি। | 

ব্যাপার যখন এই, তখন শরীআতে পব্রাধীন ইচ্ছাই যথেষ্ট, যখন সে সেই 
কাজের রঙ মেনে নেয়ার যোগ্য হয় । শরীআতে পরাধীন প্রচেষ্টাও শর্ত হবার প্রশ্নে 
যথেষ্ট । যখন সে উপার্জন এটা প্রমাণ করে যে, এ পরবর্তী অবস্থাটি বিশেষত 
সেই বান্দার তেতরেই সৃষ্টি হওয়া চাই, অন্য কারো- ভেতরে নয় । এটাই উত্তম 
বিশ্লেষণ । সাহাবা ও তাবেঈনদের বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যায় । তাই ব্যাপারটি 
ভালোভাবেই স্মরণ রাখবে । 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তীর 
সৃষ্টিকূলকে অন্ধকারের ভেতর সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের ওপর নিজ নূরের 
আলো বর্ষণ করেছেন। যার ভাগ্যে সে নূরের অংশ জুটেছে সে পথপ্রাপ্ত হয়েছে। 
আর যে লোক সেই নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে পৎন্রষ্ট হয়েছে। তাই আমি 
বলে থাকি, আল্লাহর ইলমের ওপর কলমের কালি শেষ হয়ে গেছে। 

এ কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা লোকদের সৃষ্টির আগেই জেনে 
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২১৮ ছজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
ফেলেছেন যে, তারা মানুষ হিসেবে পূর্ণতা নিয়ে জন্মিবে না। তাই তাদের পথ 
প্রদর্শনের জন্যে রাসূল পাঠাতে হবে ও কিতাব নাধিল করতে হবে । এর ফলে 
কিছু লোক পথ পাবে আর কিছু লোক পথহারা থেকে যাবে । আল্লাহ তাআলা 
শুরুতেই এসব ধারণা করে নিয়েছিলেন। তবে আপনা থেকেই তিনি যা জ্ঞাত 
ছিলেন ভা এরও আগের ব্যাপার । নবী পাঠিয়ে তিনি ফে-সবিস্তারে সব কিছু 
জানতে পেলেন তারও বহু আগে তিনি মোটামুটি ব্যাপারগুলো জ্ঞাত ছিলেন। 
যেমন আল্লাহ পাক থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি উয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, 
“আমি যাকে খাওয়াব সে ছাড়া তোমরা সবাই ভূখা থাকবে আর আমি যাদের 
পথ দেখাব তারা ছাড়া তোমরা সবাই পৎত্রষ্ট।” 

আমি বলছি, এটা এমন এক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যা বনী আদম 
সৃষ্টির আদিপূর্বে ঘটিত হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ব্যাপারে এ ফয়সালা করেন যে, অমুক 
স্থানে সে মারা যাবে, তখন তার সেখানে যাবার এক প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।” 

আমি বলছি, এর ভেতরে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বেশ কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা 
এ জন্যে সৃষ্টি হয় যাতে কার্ধকরণের রীতিনীতি ধ্বংস না হয়ে রক্ষা পায়। এ 
ক্ষেত্রে যদি তার কোনো প্রয়োজন দেখা নাও দিত তৰু তার অন্তরে আপনা থেকে 
সেখানে যাবার প্রবণতা সৃষ্টি হতো অথবা আল্লাহ পাক অন্য কোনো উপায় সৃষ্টি 
করে তার ফয়সালার বাস্তবায়ন ঘটাতেন। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার বছর আগে সৃষ্টিকুলের ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছে। তখন তার আরশ ছিল 
পানির ওপর। | 

.আমি বলছি, আল্লাহ তাঁআলা সৃষ্টিকুলের ভেতর প্রথম সৃষ্টি করেন আরশ ও 
পানি। তারপর যা যা হওয়ার তিনি ইচ্ছা করেছেন 'সৈগুলো আরশে সংরক্ষিত 
পরিকল্পনার আওতায় এক এক পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন। আমাদের 
ভাষায় তা পরিকল্পনা ও এশী ভাষায় তা জিকর বা স্মরণ । ইমাম গাজ্জালী সেটাই 
বলেছেন। 

আমার এ অভিমত হাদীস বিরোধী নয় । তাই তা কখনো ভাবা উচিত নয়। 
কারণ হাদীসের বিজ্ঞ আলেমদের নিকট কলম ও লাওহে মাহফুজ আগে সৃষ্টি 
হওয়ার বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। যদিও সাধারণ মানুষের ভেতর এটা সুপ্রচলিত বর্ণনা । 
নর্ভরযোগ্য কোনো হাদীস এ্রর সমর্থনে পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষ যা বলে 
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বেড়ায়. ভা ইসরাঈলী কাহিনী মাত্র। তা আদৌ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয়। পরবর্তী কালের কিছু গবেষক আলেম নগণ্য সূত্রের 
ভিত্তিতে এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন বটে। কিন্তু পূর্বসূরিদের এ ব্যাপারে কোনো 
বক্তব্য বর্ণিত হয়নি। 

সারকথা এই যে, আরশে সৃষ্টিকুলের সব পরিকল্পনা ও রূপরেখা নির্ধারিত 
হয়েছিল। সেটাকেই 'কিতাব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটা মূলত রাষ্ট্রীয় 
বিধিবিধান নির্ধারণ ও অপরিহার্যকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার ভিত্তি থেকে 
সৃষ্ট। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, “তোমাদের ওপর রোযা লিপিবদ্ধ করা হলো।' 
কিংবা “তোমাদের ওপর লিপিবদ্ধ করা হলো যখন তোমাদের মৃত্যু হাজির হয়, 
অসিয়াত করা ।' তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ 
. তাআলা তীর বান্দার ওপর তার জ্েনার অংশের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন।” এক 
সাহাবী বলেন, “আমি অমুক যুদ্ধে এভাবে এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছি।” অথচ এ 
ক্ষেত্রে কিতাবের কোনো ব্যাপারই নেই। এটা কা'ব ইবনে মালেক (রোঃ)-এর 
বক্তব্য। আরব কবিদের কবিতায়ও এ ধরনের. পরিভাষা ব্যবহারের ভুরিতুরি নজির রয়েছে। 

তারপর “পঞ্চাশ হাজার বছর” এর উল্লেখ নির্ধারিত সময়ের অর্থেও হতে 
পারে । তা আবার দীর্ঘকালের অনির্ধারিত অর্থেও হতে পারে । 

হুযুরু-লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি 
করলেন। অতঃপর তার পিঠে হাত বুলালেন ইত্যাদি । 

আমি বলছি £ এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম 
(আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন গোটা মানবজাতির পিতারূপে। তাই তিনি তার 
পৃষ্ঠদেশে ভাবী সন্তানদের মৌলসন্তা লেপ্টে দিলেন। তারপর আল্লাহ পাকের মর্জি 
মোতাবেক পর্যায়ক্রমে তা অস্তিত্ব লাভ করে চলল এবং কে কখন অস্তিত্ব. নেবে 
তাও আল্লাহর জানা ছিল। সেটা তিনি আদম (আঃ)-কে প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে 
দেখিয়ে ও জানিয়ে দিলেন। আদম সন্তানদের নেককারী ও বদকারীকে তিনি 
আলো ও আধারের রূপ দিয়ে প্রকাশ করলেন। তাদের স্বভাবে যে দায়িতু 
পালনের যোগ্যতা ছিল তা তিনি প্রশ্থোত্তর ও নিজেদের ওপর দায়িত্ব আরোপের 
স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বস্তুত তাদের মূল যোগ্যতার ভিত্তিতেই 
তাদের জবাবদিহি করা হবে। বাহ্যত এ জবাবদিহিতা তাদের যোগ্যতার সাথেই মুশ্িষ্ট হয়। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ প্রত্যেকটি মানুষের মৌল 
উপাদান তার মায়ের পেটে (চল্লিশদিন পর্যস্ত) জমা হত্রে থাকে । -আল হাদীস 
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২২০ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

আমি বলছি, এ সময়ে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও রূপগ্রহণ চলতে থাকে। 
হঠাৎ একসাথে সব গড়ে যায় না। প্রত্যেকটি স্তরের পরিবর্তিত রূপ পূর্বস্তর থেকে 
ভিন্নতর হয়। যে অবস্থাটি রক্তের মতো ক্ষিপ্রতা নিয়ে সঞ্চালিত হয় না সেটাকে 
“নোত্ফা” বলে। যে অবস্থায় দুর্বলভাবে হলেও জমাটবদ্ধতা সৃষ্টি হয় সেটাকে 
“আলাকা' বলে। পরবর্তী স্তরে যখন মজবুত জমাটবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তখন তার 
নাম হয় “মুষগাহ্‌' । অবশ্য এ স্তরে নরম নরম হাড় সৃষ্টি হয়। যেমন যখন কোনো 
সময় থাকে। যে ব্যক্তি খেজুরের বিচি থেকে অংকুরোদগম ঘটিয়ে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছে, সে জানে, কখন কোন মাটিতে কিরূপ পানি সিঞ্চনে তা ঘটে 
থাকে । তাই সে বলতে পারে কোন বিচিতে কিরূপ গাছ ধরবে কি ধরবে না। 
গতিপ্রকৃতি সহ জানবার কিছুটা ক্ষমতা দিয়েছেন । তারা জানতে পায়, কোন 
বাচ্চাটি কিরূপ স্বভাব নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। | 

হুযূর সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
নেই যে, তার ঠাই দোযখে হবে না বেহেশতে হবে তা লেখা হয়নি। 

আমি বলছি, প্রতিটি মানুষের ভেতরে সাফল্য- ও বিচ্যুতি রয়েছে যার জন্যে 
সে ছাওয়াব ও আজাব দুটোই পাবে। হয়ত হাদীসের এ অর্থও হতে পারে যে, 
কারো স্থান দোযখে হবে, কারো স্থান বেহেশতে হবে। 

আল্লাহর তাআলা বলেন £ “যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের 
প্রতিশ্রুতি দিলেন”, এ আয়াত উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয় । “অতঃপর তিনি 
তার ডান হাত আদমের পিঠে বুলালেন। তার থেকে তার সস্তানদের বের 
করলেন।” এ সবের তাৎপর্য এই যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে তার সন্তানদের 
এবং সেই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের ও এভাবে কেয়ামত পর্যস্ত আদম 
সন্তানদের অস্তিত্ব লাভের ধারা অব্যাহত থাকবে । মূলত কুরআন মজীদে কিছু 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসে তার উপসংহার টানা হয়েছে। 

আল্লাহ পাক বলেন, “যে ব্যক্তি দান করল ও তাকওয়া গ্রহণ করল এবং 
ভালো কাজকে স্বীকৃতি দিল' অর্থাৎ আমার জানা ও ধারণামতে যারা এ সব 
গুণের অধিকারী হলো, তাদের জন্যে দুনিয়ায় এ সব কাজ করা সহজ করে দেব। 
আয়াতের এ ব্যাখ্যার সাথে হাদীসের বক্তব্যের সামপ্তস্য সৃষ্টি হয়। 
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হছজ্জাতুল্লাহিল রালিগাহ ২২১ 
আল্লাহু পাক বলেন $ আর ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টি করে সেটাকে যথাযথ রূপ 
দিয়েছি। তারপর তাকে বুঝ “দিয়েছি পাপাচরণ ও পরহেজগারীর । আমি বলছি- 
এখামে এলহাম শব্দের অর্থ হচ্ছে তার সামনে পাপাচার ও পরহেজগারী রূপ 
ভুলে ধরব। ইবনে মাসউদ রোঃ)-এব্ বর্ণিত হাদীসে এ কথাই বলা 'হয়েছে। 
হাদীসটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মূলত এলহাম অর্থ হচ্ছে কারো জ্ঞানজগতে 
কোনোকিছুর রূপ এমনভাবে চিত্রিত করা যা তাকে সে ব্যাপারে জ্ঞানী কার দেয়। 
অতঃপর সেটাকে সামগ্রিক রূপ বলে বর্ণনা করা হয় যা থেকে বন্তুটির প্রকাশ ও 
প্রভাব শুরু হয়। তা থেকে কেউ জ্ঞান অর্জন করতে পারুক বা না পারুক। 
আল্লাহই সর্বজ্ঞ । ূ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকৃতির সব ধরন সম্পর্কেই 
সতর্ক করেছেন এবং সবগুলোই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি নিজ 
উন্মতকে তা থেকে বিরত থাকার জন্যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। . 
বস্তুত ্বীন থেকে উদাসীন হবার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সুন্নতের 
অনুসরণকে বর্জন করা । এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 

“আমীর. আগে আল্লাহ তাআলা যে নবীকেই তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছেন, সেই 
জাতির একদল লোক তার সহায়ক ও সাথী হয়েছেন। তারা তীর সুন্নাত অনুসরণ 
করতেন ও তীর নির্দেশ হুবহু মেনে চলতেন। অতঃপর পরবর্তী স্তরে এমন 
একদল লোক এল যারা যা বলত তা তারা করত না আর যা করত তা তারা 
বলত নী। এধরনের লোকদের বিরুদ্ধে যারা হাত দিয়ে জেহাদ করেছে তারা 
মোমেন, যারা জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করেছে তারা মোমেন, ফারা অন্তর দিয়ে 
তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ধারণা পোষণ করেছেন তারাও মোমেন এবং এটাও 
যারা করেনি তাদের অন্তরে তিলমাত্র ঈমান নেই ।” 

“হুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আমি তোযাদের কাউকে এমন 
না পাই. যে, সে গের্দায় হেলান দিয়ে বসে আছে আর তার কাছে আমার কোনো 
নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌছেছে, অথচ সে বলে দিচ্ছে, এ সবের আমি কিছুই 
জানিনা, আমি তো আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি তা অনুসরণ করছি এবং এটাই যথেষ্ট। 

এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নাহ অনুসরণের জন্যে 
যথেষ্ট তাকিদ দিয়েছেন। বিশেষত যখন এ নিয়ে মানুষের ভেতরে মতভেদ দেখা 
দেয় তখন সুন্নত অনুসরণ জরুরি হয়ে ঘায়। 
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২২২ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ : 

:স্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না। অন্যথায় আল্লাহ 
তোমাদের ওপর কঠোরতা .চাপাবেন।' 

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সহ একদল সাহাবা. হুযূর 
সাল্লাল্পলান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত ইবাদতকে কম ভেবে আরও 
কঠোর ইবাদতের অভিলাবী হলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 

গভীর চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“লোকদের কি হলো যে, আমি যা করি তা তারা পরিহার করে চলছে। আল্লাহর 
কসম। আমি আল্লাহর ইন্ম সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত এবং আমিই 
তাকে বেশি তয় করি।” 
. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “হেদায়েত পেয়ে যে 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'তোমাদের পার্থিব 
ব্যাপারে তোমরা বেশি জান। ইসলামের সাথে অন্য ধর্ম মতের সংমিশ্রণ 
সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করেছেন যে সাহাবী ইয়াহুদিদের কিতাব ও ইল্ম নিয়ে 
গবেষণা করতে চেয়েছিলেন, তাকে তিনি বলেন £ তোমরা কি সেভাবেই এদিক 
ওদিক ধাক্কা খেয়ে ফিরতে চাও যেভাবে ইয়াহুদি-নাসারারা ফিরছে? আমি তো 
তোমাদের সামনে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি। যদি মূসা. (আঃ)ও জীবিত 
থাকতেন, তা হলে আমার আনুগত্য ছাড়া তারও উপায় থাকত না ।" 

যে ব্যক্তি ইসলামের ভেতর জাহেলিয়াতের রীতিনীতি চালু করতে চায় তার. 
ব্যাপারে তিনি আরও কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছেন। তার কাছে সেটা ছিল 
সর্বাধিক ক্রোধ সঞ্চারক। 'ইন্তিসান' কিতাবে রয়েছে যে, সে ব্যাপারে হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ যারা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু 
আবিষার ও চালু করল, সে প্রত্যাখ্যাত। ও 

ফেরেশতারা যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সেই ব্যক্তির সাথে . 
উপমা দিয়েছেন যে ব্যক্তি ঘর তৈরি করে দস্তরখানা বিছিয়ে লোকদের খানা 
খাবার জন্যে ডাকছেন, তার তাৎপর্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই, তারা এর 
মাধ্যমে লোকদের ওপর এ দ্বীন কুল করা আর না করার দায়-দায়িত্‌ 
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গাও হার রসি তিত 
পুরোপুরি শিক্ষাদান করলেন । 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরা 
ব্যক্তি ঘে আগুন ভ্ালাল, ইত্যাদি -আল হাদীস । অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন- আমার উদাহরণ আর আমাকে 'যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার 
উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি ও ভার কথা যে লোক এক জাতির কাছে এল এবং 
বলল- হে জাতি! আমি একদল সৈন্যকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছি.. ইত্যাদি 
আল হাদীস। এটা এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, কিছু কিছু কাজ এমন আছে যে, 
রাসূল পাঠানোর আগেও সেগুলো আজাব লাতের উপযোগী । 
অন্যত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ তাআলা 
আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হচ্ছে সেই প্রবল 
বর্ষণ যা কোনো ভূখণ্ডের ওপর পতিত হয়.....আল হাদীস । এ হাদীসে এ ৰথা 
বর্ণিত. হয়েছে যে, আলেম সম্প্রদায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
হেদায়েত দুপদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন ।' 
১. সরাসব্ি বর্ণনা থেকে। 
২. বর্ণনার প্রামাণ্য দিক থেকে ।' 
তারা মাসয়ালা ইন্তিস্বাত করবে এবং নিজের ইস্তিস্বারাতকৃত কথাগুলো, . 
মতগুলো লোকদের এমনভাবে জ্ঞাত করবে যোতে লোকেরা তাতে আমল করতে 
সক্ষম হয়। এটাই মোজতাহেদীনদের হাকীকত 1) অথবা শরীয়াতের বিধানের 
উপর আমল করতে সক্ষম হবে। এতে জনগণ তাদের দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান 
পাবে, হেদায়েত লাভ করবে । এ হাদীসে .প্রথম থেকেই জাহেল, অজ্ঞদের তা 
চ৮৬/০7৬৭ 
এক হৃদয়ঘাহী ভাষণে রাসূল (সো) বলেছেন :. 
-০2911 "লি 45525135 
“আমার সুন্নাত ও. সৎপথপ্রাপ্ত-হেদায়েতগ্রাপ্ত, খোলাফাে রাশেদীনদের 
সুন্নাত পালন করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ।” 
আমি বলছি যে, নে শুঙপলা আমাদের বিয়নবী সো-এর ফরাকের 
অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। আর খেলাফতে কোবরা তথা রাষতরীয় খেলাফত 
পরিচালনা খোলাফাজ্জে রাশেদীনদের' অনুসরণের উপ্পর. নির্ভরশীল । যে বিষয়ে 
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২২৪ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
তারা ভাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে জীবন জীবিকা সংক্রান্ত কল্যাণকর দিকের ও 
জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে ও লেনদেন, কায়-কারবার, ব্যবসা চুক্তি ইত্যাদি 
'বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন । ততক্ষণ পর্যজ্জ'তা অনুসরণ করতে হবে 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরীয়তের খেলাফ হবে এবং শরীয়তের বিষয়ে নতুন 
উদ্তাবনহবে। . 

রানুটাহ না) লোন বানের বিছেনো একটি দ্য রখ বিন 
করলেন। অতঃপর বললেন ঃ “এটি আল্লাহর রাস্তা ।” অতঃপর সে রেখার উভয় 
পার্থে ভানে ও বামে কয়েকটি রেখা অংকন করলেন এবং বললেন, এগুলোও 
রাস্তা । এ রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটিতে শয়তান অবস্থান করে সেদিকে ডাকছে, 
একথা বলে এ আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন ৪. 
1৮৮০০ 4১,৮50 7৮22 ৮৮12০12৯20 

২1৮০ ১৪৪৮4৫৫৮৫৫০ 
৮:2৮ 3৮৮০৪ 075৭1 

নর 7৬ পথগুলো 
অবলম্বন করো না, তা হলে তোমরা আমার পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।” 

আমি বলি, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে তারা, যারা কিতাব, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাত 
তথা পবিত্র হাদীসকে পরিপূর্ণভাবে আকিদা-বিশ্বাসে ও আমলে-কর্মে দৃঢ়ভাবে 
ধারণ করবে এবং সে পথে চলবে যে পথে জমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ. 
চলেছেন। যদিও যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য কোনো প্রসিদ্ধ প্রমাণ 
সেসব র্যাপারে তারা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন এবং দলিল-প্রমাণের ভিজ্তিতে 
সাহাবাদের মধ্যে কোনো ধরনের একমত্য সৃষ্টি হয়নি। কোনো মাসয়ালার 
ব্যাপারে কোনো কারণে প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাদের মধ্ধ্যছ্বিমতের তথা 
মতভেদের সৃষ্টি হয়েও থাকে । অথবা কোনো সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ 
দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েও থাকে। পক্ষান্তরে মুক্তি না 
_পাওয়া,দল হচ্ছে : যারা সালফে সালেহীনদের আকিদার বিপরীত কোনো. আকিদা 
শরহগ করেছে বা এমন কোট আমল করেছে যে জল তাদের বে 
. সামঞ্জস্যশীল নয়। 
. হুজুর (সা)-এর বাণী :. 


09-241 5 হা ১ ০০৪ খু; 
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“এই উদ্তত গোমরাহী-পথতটতার বিষয়ে কমত্য হবে না” হুজুর 

(সা)-এর বাণী : : হু 
সি 32 ৬০ ৮ ০০৮০৪৪৪।৫ 2 

8 টি টি ঞ্ 

“এ বে ছন্য য প্রত্যেক চারি শেষে আল্লাহ স্চায়ালা. একজন 

মোজাদ্দেদ প্রেরণ করবেন যিনি তার দ্বীনকে তাজদীদ, সংক্কার করবেন।” অপর 

এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে - 


পচ 8 টি তা টিপা পতি টি ক 8৮৯ 


০৪২০ এপ 9৩ - ৭১+০৮৮৫০528112১ 5 
22৯50355500 15 ৮300 
এ স্বীনের ভ্ঞান পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরি বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা বহন করবে। 
পশ্থীদের বিভিন্ন দারি হতেও জাহেলদের, মূর্খদের বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা হতেও 
জেনে রাখুন যে, মানুষ যখন দ্বীনের বিষয়ে ইখতেলাফ করল এবং পৃথিবীতে 
ফ্যাসাদ বিবাদ বিসম্বাদ সম্প্রসারিত করল তখন তা মহান. আল্লাহর দরবারে 
কষাঘাত করল, তখন মহান আল্লাহ্‌ মুহাম্মদ (সা)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন 
পথহারা মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তীর মৃত্যুর পর এর 
গুরুত্ব হুবহু চলে যায় তার প্রদত্ত জ্ঞানের হেফাযত, সংরক্ষণ ও. পথ প্রদর্শনের 
পতি তখন তাদের মধ্যে প্রচলিত হয় ইল্হামাত ও আল্লাহর নৈকটালাভ। . 
| আল্লাহর ইচ্ছা হলো কেয়ামত পর্যস্ত লোকদের মাঝে দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাখা । তখন প্রয়োজন দেখা দিল এমন এক উন্মতের যারা আন্মাহর ্ীনকে 
হেকাজভ, সংরক্ষণ করবে । তাদের সকলে কখনো ভরষ্টতার উপর একমত্য হবে 
না খ্রৰং তাদের মাঝে পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত থাকবে। 
তাদের ধ্র্ুতির বিভিন্রতা সবে তাদের নিকট যা কিছু কিছ দ্বীন বিদ্যমান 
ছিল তা & স্বীনের সাথে মিলে গেল। তার সাঁথে সাথে কিছু পরিবর্তনও সাধিত, 
হলো । আল্লাহর ইচ্ছা এ জীতীয় লৌকিদের অপৈক্ষমণি ছিল যার] তা খহণ করতে 
খস্ুত“ছিল। তাদের অন্তরে আল্লাহ তীয়ালা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, সীমা 


হুজ্জাতুল বালাগ-__ ১৫ 
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লঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন বিদূরণের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিলেন। এর দ্বারা 
কঠোরতা ও গভীরভাবে গবেষণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এবং বাতিল 
পৃজারীল্ের মিথ্যা দাবি দূরকরণে প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে অনুগহ 
ও সুনজরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং এক জাতিকে অপর জাতির সাথে মিলিত 
করার প্রতিও জাহেলদের অপব্যাখ্যা দূরীকরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এবং এ 
ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা: এবং দুর্বল ব্যাখ্যা ছারা আল্লাহির নির্দেশকে ত্যাগ করার 
মানসিকতা ত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ৮ 

নবী করীম (সা)-এর বাণী : 

-9341 8 24561525 পুথি 255 
“আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে স্বীনের বিশেষ জান দান করেন 1” 
নবী করীম (সা)-এর বাণী : 


তে ০৮4৮4 


পা 2৮৮৪3। এ ০১১3 (1 ৩৮ 


“নিশ্চয়ই আলেমগন নবীদের ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী ।* 
নবী করীম (সা)-এর বাণী : 
“2৫ 
০৪০৯ (০8552550505 টি 
“আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর যেমন তোমাদের একজন সাধারণ 
বাঁ উপর আমার রা পপ বাপ উন ৰ 
জেনে রাখুন যে, যখন কোনো ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দয়া হয় প্রবং তাকে 
আল্লাহ তার কার্যপ্রণালী পরিচালনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করেন তখন তার প্রতি 
মেছেরবানী করা ] ঢকীয় হয়। এবং তাকে ভালোবাসার- তার প্রতি 
মহব্বত করার, তাকে সৃষ্থন প্রদর্শনের জন্য ফিরিশতাদের প্রতি নির্দেশ ভ্বারি 
করা হয়। তখন তাকে জিবরাঈলের ভালোবাসা এবং দুনিয়াবাসীর তাকে গ্রহণ 
করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ।, 
হী করীয় সো) দুনিয়া হতে বিদায় নেবার পর নবুয়ত ইলমের, 
বাহকদের এবং তার টা 1. ০০5 রি. 
প্রতি বিশেষ করে এ গুরুত্বারোপ করা হয়) আল্লহ, তাযূলা তাদের মাঝে 
বেহিসাব কল্যাণ দান করলেন। 
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৮ 
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... নবী, রুরীম (সা)-এর: বাণী : 


রব (৫555 টিটি তি তি ৮ 


2, পার পাপা 


৮5 


জাই দির ভারি কি নাগ বলী জন 
এবং তা যথাযথ সংরক্ষণ করল ও যেভাবে শুনল হুবহু সেভাবে পরবর্ীভের 
নিকট পৌছে দিল।”- 

'আমি বলছি-যে, এ মর্ধাদা প্রদানের কারণ হলো, সে সব মোহাদ্দেছ নবী : 
করীম (সা)-এর রিভিউর তর 


করীম (সা)-এর বাণী : . 
পে নেনে দ০ ০০ ৮১ +প ০০০ লা 
95015520585 নি রি 


“যে ব্যভি জমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল দে জাহান্নামে তার 
স্থান. করে নিল।” 

নবী করীম (সা)-এর বাণী : 

০৮৯০ ৫ পারি একী রি রে 
রানি দিলে শা 
“ শেষ জামানায় দাজ্জাল হবে, মিথ্যাবাদী হবে।” 

" আমি বলি যে, যখন পরবর্তী সময়ে দ্বীনের দীওয়ীত- পৌছানোর 'খ্াধ্যম 
শুধুমাত্র গ্নেওয়ায়েতই ছিল। আর ফখন রৈওয়ায়েতের মধ্যেই শপ্তগোল' দৈখা দিল 
তখন দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলো যে, এর কোনো চিকিৎসা নেই। ফলে"ঈর্ধী” করীম 
(সা)-এর প্রতি মিখ্যারোপ করাকে 'কথিরনা শুনাহ বঙ্গা-হলো এবং সবিধানতা 
অব্যান্বন-ওয়াজিরতথা অত্যাবশ্যকীয় হলো, ০৪৪ 
হাদীস বর্ণিত না হয় । 2858 

'নুবী কক্ীীম (সা)-এর বাণী : ১:5 ভিঃ 5, 

রঃ 6০ 4/451201 5০৮ 1১০৮ 7 

“বনী ইসরাঈল-হম্পকে আলোচল্া কলস, প্রতি কোনো দোধ নেই 1৮০১... 

9 রা? 


৯৮৮১৪১৮ পাটি পাপা £ ৮. প পাতি ৫৫ 
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' ;' “তাদেরকে সত্যবাদীও মনে করো না আবার তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বলো'না।” 
আমি বলতেছি যে, কোনো বিষয়ে বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আহলে 
কিতাবদের থেকে বর্ণনা করা যাবে। এবং সে সব ক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্রে, দীনের 
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তা জায়েজ নেই। | 
.. এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও জানা থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে 
অধিকাংশ ইসরাঈলী বর্ণনা যা তাফসীর গ্রন্থসমূহে ঠিসে দেয়া হয়েছে ও ইতিহাস 
্স্থসমূহে বিবৃত করা হয়েছে ধগুলো আহলে রিতাবদের আলেমদের. থেকে 
বর্ণিত। শরীয়তের কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বা আকিদাগত বিশ্বাসগত কোনো 
সির রি রানের ররর হার 
০০8 র্‌ 


শের 7 বি 5? রি 

৮৩০ 52 (০2৪ 4৫৮৮ ২, 
3201 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো জ্ঞান লাভ করল, সে দুনিয়ার 
কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা দিলে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের 
গন্ধও পাবে না।” 

. আমি বলছি যে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ছীনি ইলেম আহরণ করা হারাম 
এয অসং উদ্দেশ্যে তা কাছে লাগতে ই্ু তাকে দীন জান শিক্ষা দেয়ও 
হারামু কয়েক দিক থেকে। 

. ভ্লধ্যে : নিযে উল নিলা রর 
রানা লিজার ভিত জি 
ওয়াজিব- অত্যাবশ্যকীয় । ৭ 

৮3 রিনি তত 

298557595 

7৩ পাটি প্টিত ৩ টির ঠ প ৪ কিপা 


পতি | পারি তারি 
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“যে ব্যক্তি কোনো দ্বীনি ইলেম শিক্ষা, গ্রহণ করল ও সে-সম্পর্কে জিন্্াস্তি 
হয়ে তা লুকিয়ে রাখল, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের শিকল পরানো হরে।” 
আমি বলছি যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইলেমকে লুকিয়ে রাখা হারাম । কারণ 
তা আবমান্রনার জড় এবং শরীয়তের আহকাম ভোলার কারণ । আখেরাতের. তথা 
পরকালের পুরস্কারসমূহ ও পারস্পরিক সন্বন্দ্রে সাথে সম্পর্কিত । মুখে বলা হতে 
বিরত থাকাই' যেহেতু গুনাহ। তার শাস্তি দেয়া হলো তাকে থামিয়ে দেয়া আর 
তা হবে আগুনের শিকল তথা লাগাম। 
নবী করীম (সা)-এর বাণী : 
০৮ পি ৫৫9 2 রিতা ০ প টিন টা 
2৮22 বর রী 
4 হি পি পাটি ৩ 
০৫0 54645) ৮৮ 0৬৫ ও (25422 
- এইলেম-তিন প্রকার : (১) আয়াতে মুহকামা (২) সুন্রাতে কায়েমা ও (৩) 
ফুর্রিজাঘ়ে আদেলা । এছাড়া যা কিছু রয়েছে তা বাড়তি ৰা অতিরিক্ত জ্ঞান। .. 
আমি বলছি যে, এটা লোকদের জন্য যে জ্ঞানার্জন করা একান্তই কর্তব্ 
তাকে সীমিত ও সীমাবদ্ধকরণ ৷ অতএব ওয়াজিব হলো- (ক) শাব্দিক: দিরু 
থেকে পবিত্র কুরআনকে জানা । বহস -ও-গবেষণা করে তাক স্ুককামরে :জ্ঞাত 
হওয়া, তার গুঢ রহস্য জানা । পবিত্র কুরআনের আয়াতের ও-সুরার শানে নুযূন্ 
জ্ঞাত হওয়া, তার গুরুত্ব জ্ঞাত হওয়া, ন্নাছেখ ও মানছুখ জ্ঞাত হওয়া-4০বাকি 
থাকল- মোতাশাবেহগুলো- তার হুকুম মোহকামের দিকে প্রত্যাবর্তনের উপর 
নির্ভরশীল ।. (খ) সুন্নাতে কায়েমা রলতে.বুঝায় এ সব আহকামে শরীয়া 
সুন্নাতে নববীয়াকে.যা ইবাদত. ও জীবনোপকরণ হিসেবে উপকারি ব্ূপে 
প্রমাণিত । ইলমে ফিকূহ যে সম্পর্কে আলোকপাত করে থাকে । আর কায়েম্কা 
ব্ধতে বুঝায় যা মানসুখ তথা রহিত হয়নি:। এবং ঘা পরিতআআল্গ্যও হয়নি, যার 
57951785525 
যা মেনে চলেছেন, অনুসরণ করেছেন। 
তার সর্বোত্তম পর্যায় হলো, যে বিষয়ে মদীনা শরীফ ও দা ও 
ফকীহগণ এঁকমত্য হয়েছেন । আর তার চিহ্ত হলো.এর উপর চার মন্ধহাবের 
একমত্য রয়েছে। 
তারপর এ স্তর রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে জঙ্হুর সাহাবীদের দু'টি বাঁ তিনটি 
মত রয়েছে। আহলে ইলেম ও বিজ্ঞজনদের একদল প্রত্যেক মতের উপর আমল 
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করেছেন।' তার প্রমাণ হলো মুয়াতায়ে ইমাম মালেক ও আবদুর রাষ্যাক প্রণীত 
্স্থীবলিয নার গ্রন্থে যৈপব বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। 

“তাছাড়া 'অন্যান্যগুলো হলো, কোনো কোনো ফকীহের ইন্তিম্বাত। হতে পারে 
তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তাখরিজের মধ্য হতে বা দলিল প্রমাণ'বা ইস্তিস্বাতের 
মারমে এবং তা.সুননাতে কায়েমার মধ্যে পরিগণিত নয়। গে) ফরিজাযে আদৈলা 
বলতে বুঝায় ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারীদের অংশ সংক্রান্ত বিষয়। তার সাথে 
সত হবে বিচার বিভাগীয় বিষয়াদি এবং সেসব বিষয় যেলো মুসলমানদের 
মাঝে বাদানুবাদ এড়িয়ে চলার পথ সুগম করবে । 

উপর তিন প্রকারের জ্ঞানের জ্ঞানী হতে কোনো, শহর খালি হওয়া হারাম। 

কারণ দ্বীন এ জ্নগুলোর উপর নির্ভরশীল । এছাড়া অপর 'যত জ্ঞান-উলুম রল্মা্ছে 
সবই হলো অতিরিক্ত জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত ।. 
** হেঁয়ালিপনা-ও পহেলিকা করতে ছুজুর (সা)'নিষেধ করেছেন। হেয়ালীপনা 
ৰবতে:এ সম মাসায়েলকে বুঝায় যেগুচলাতে যাকে সে মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হয়,সে ভুলে-বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যাঁয়।' এব মাসয়ালা দ্বারা লোকদের 
জানের গভীয়তার পরীক্ষা সেগ্া হয়। বেশ কয়েকটি কারণে তা করতে-বারণ 
করা হয়েছে ৮ 

াচতন্ধ্যে রঙ্কেছে : এক মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া ও. অপমাদিত 
কহ বং নিজেকে অংক করা হয় ও সৌরবািত কা 

“'ক্তনাধ্যে রয়েছে :্তা গভীরভাবে মনোনিবেশ করার দ্বার উন্মোচন করে 
বাত কতো টার বাহার তানের লা দা 
প্রকাশ্য দিকের উপরই অবস্থান শ্রহণ- করবে অথবা প্রকাশ্যের মর্যাদার তাকে 
যথেষ্ট মলে করবে। যেমন- ইঙ্গিত (. 41) প্রার্থনা *৮২.০$। এবং অভিপ্রাপ্ত আর 
জধিক গতীরতায়'নিমজ্জিত হবে না । (খ) যতক্ষণ পর্যন্ত কঠিন প্রয়োজন মা হবে 
ও রিশেষ ঘটনা নী ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইজজতিহাদে প্রবৃত্ত হবে না। তখন 
আল্লৃহি:তায়ালাপ্দর়ী' করে, 'মেহেরবাণী করে লোকদের জন্য তাঁর জ্ঞানের ছ্বার 
উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু প্রথমেই তার জন্য প্রস্তুতি থাঁকা চাঁই। এটা ভুল করার 

হী রনী জোক বানী 


দি 
০৪৩ তিতা লী পার্লার পট 6 1210 


20501 55055851255 4152 4০৮212 ৪৫০৪০. 
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. হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৩১ 
“যে ব্যক্তি কুরআনের অর্থ নিজের মতো করল স্লে জাহান্নামে তার জায়গা 
করে নিল।” 
আমি বলছি ঘে, যে ব্যক্তি সে ভাষা সম্পর্কে সম্যক অবগত নয় যে ভাষায় 
পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এবং নৰী.করীম (সা) হতে ও তার সাহাবাদের 
হতে ও তাঁবেয়ীনদের হতে যেসব. রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
জ্ঞাত নয় সে ঝুক্তির জন্য তাফসীর -্রার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হারাম। চাই সেটি 
কোনো কঠিন শব্দের র্যাখ্যাই হোক, কি শানে নুষুলই হোক, কি নাসেখ ও 
মানসুখের বিষয়ই হোক । 
5577 


৪ টা ০৪০৭ 


“কুরআনে ঝগড়া করা কুফু্ি।” . 
».আম রূলছি যে, কুরআনে বাগড়া-রনা হারাম। আর ভা হলো.তার মনের 
মধ্যে কেনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো অকাট্য হুকুদকে-বিধানকেঅথাহ্য, 
অস্বীকার ও.ঘপুন করা। 

রাসূল (সা)-এর বাণী : 


8528 পাত তা পা 
১01০-51-52 ৩৫৭, 9 
৭০ 6720০ 
৫০ এইস 


7৯, ০ টিপা ১ পি এ রক 
পরলে পারি 


"মাজে পবী জতবা-আ্াহর কিতাবের এক অংশ মারা অপর 
অংশনক আস্থা করার কারণে ধ্বংসহটলিছে 4” 

আদি বলছি-যে, পবিত্র কু্আঁদের এক অংশ দ্বারা অপর অংশের (একে, 
অপত্রের কথা ও মতামতকে) প্রতিহত করা হারাম । তা হলো. কোনো 'ব্যক্তি- 
পবিত্র কুরআনের কোনো এক আয়াত দ্বারা কোনো বিষয়ে দলিল প্রমাণ গ্রহণ 
করল তো' দ্বিতীয় ব্যক্তি অপর আয়াত ঘারা তা' খন্ডন করে দিল। নিজের 
মজহাবের প্রমাণ স্বরূপ এবং নিজের সাধ্ধীর লৃষ্টিভঙ্গির পবির্তনের জন্য অথবা 
কোনো. ইমামের মজহাবের সহযোগীতার উদ্দেশ্যে অপর মজহাবের 
মোকাবেলায় । সে মূলত মূল সত্য প্রকাশের বিষয়ে সাহসী নয় । এমনিভাবে এক 
হাদীসকে অপর হাদীস দ্বারা খশুন বা প্রতিহত করাও এর.অন্ত্তক্ত। এরূপ : 
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২৩২ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
রাসূল সৌ)-এর বাণী : 
€9:55 ০০ রে গি গেল পা ৮ 
১১8০55005৮৮ ৮ ৮৮০ 539 
রর ভারাতের ারের তোড়ে: রকাশয ও অরাশয দিক রয়েছে, 
প্রত্যেকটি আয়াতের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে।” ৰ 
আমি বলছি যে, পবিত্র কুরআনের অধিকাংশই আল্লাহ তায়ালার সেফাত, 
গুণাবলি এবং তীর নিদর্শনের বর্ণনা এবং আহকাম, বিধানাবলি, ঘটনা প্রবাহ, 
কাফেরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং জানাত ও জাহান্নামের বর্ণনার মাধ্যমে 
নছিহত তথা উপদেশ প্রদান। 
জাহের হলো, যে বিষয়ের বর্ণনার উদ্দেশ্যে আলোচনা আরঞ্জ করা হয়েছে সে 
বিষয়টি ভালোভাবে বুঝানো, হৃদয়ঙ্গম করানো । . 
আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলির ক্ষেত্রে গোপন ও অপ্রকাশ্য হলো আল্লাহর 
নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও ধ্যান করা এবং সেগুলোকে দৃষ্টির সামনে 
রাখা? আহকামের তথা 'বিধানসমূহের-আয়াতের ক্ষেত্রে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য 
হলো ইশারা-ই্গিত ও ইকতিদা ছারা আহকাম ইতডি্বাত করা। বেমন মহান 
আল্লাহর এ বাণী : 
পা ভাপ তা পাতি লা 


55 25 2590 45555 

“গর্ভধারণ ও শিশু সন্তান প্রসবরে সময় হলো ত্রিশ মাস” ঘ্বারা হযরত আলী 
(রা)-এ মাসর়ীলা ইস্তিস্বাত করা যে গর্ভধারণের সময়সীমা কখনো কখনো ছয় 
মাসও হয়। মহান আল্লাহর বাণী ৫41 *ভু'বছর পরিপূর্ণভাবে” দ্বারা । 
৬ সপন 
ও প্রশংসা ও অপছন্দনীয় হওয়ার ভিত্তি-ও কারণগুলো অবগত হওয়া । ওয়াজ তথা 
উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে গোপনীয়.3 অপ্রকাশ্য হলো- অস্তর নরম-হওয়া, ভয় ও 
আশ্বার সঞ্চার হওয়া এবং এ জাতীয় বিষয় প্রকাশ পাওয়া । 

প্রত্যেক.আয়াতের বিশেষ স্গীমা হলো: সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন তা যাব্র 
দ্বারা সে বিষয়টি জানা যায়। বেম্ন.ভাষা ও রেওয়ায়াত জ্ঞাত হওয়া ও স্বরণ 
শক্তির ব্যাপকতা ও বুঝার. বিশুদ্ধতা অর্জন । 

জার হারার রাত টি 


পা পাপা ভি পা রর ৮ 229. 49 


6৮-০। 
.550822555 ০০০৭ 06৫৬৪ 
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হজাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৩৩ 
. "পৰি কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে যার অর্থ পরিফার পরিচ্ছল এ 
আয্মুতগুলো কুরআনের -মূল ভিত্তি-এরং অন্যান্য আস্মাতগুল্বো. মোতাশাবেহ 
, ফেগুলোর অর্থ পরিফার নয়, রহস্যাকৃত ।” 
আমি বলছি যে, জাহের তথা প্রকাশ্য. হলো মোহকাম এ সব আরাত-বাদের 
57555455848 
কুরআনের আয়াত :. 
ল$ রিতা পেপার -৫4০-৫46 5 ৃ 
-০1৯1১ সহ পিশিকত পিল আশি 
"তোমাদের জন্য তোমাদের মা, - তোমাদেন্র মেয়ে এবং . তোমাদের 
বোনদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে।” আর মোতাশাবেহ হলো এ সকল. 
আন্মাত, উড রি সুরহা রত বেরি 
1256 40055550051 1427 (212৫1 2০০ 
শ্যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে তারা-যা ভক্ষণ করে তাতে তাদের 
কোনো পাপ নেই।” কোনো কোনো বক্রচিস্তার লোক যদি মদ্যপানে. সীমালভ্বন 
ও ফাসাদ-গণ্ডগোল ও বিবাদ সৃষ্টি না করে.তাহলে তাও হালাদ- এ আয়াত হতে 
এ অর্থ গ্রহণ করেছে। অথচ বিশুদ্ধ ও সঠিক মত হলো মদকে হারামরূগে ুহদ করা। 
7 ব্রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : 
০5069935240 ০. 


“সকল কাজের ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল ।” | 

মামি বলছি যে, রা ও রর রন 
তার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যা ধারক করে, কল্পনা-ভাবনা-ও চিন্তা, করে- তা 
ব্যক্তিকে সে কাজ করার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় । যেমন আল্লাহর নিকট 
সওয়ার চাওয়া ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়া । হাদীসের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো 
আমলের কোনো তাছির নেই, প্রভাব নেই। কিন্তু যখন আঙষলকারীর আবনা ও 
চিন্তা তার নফস তথা আত্মাকে সুসহ্জিত ও পরিপাটি করা হয়_ অভ্যাসগত 
আবে ব৷ কাকেও প্রদর্শনের ইচ্ছা বা কাকেও শুনানোর ৰা প্রকৃতির-ইুচ্ছা পূর্ণ 
তার প্রভাব সৃষ্টি হয় । যেমন যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম 
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২৩৪ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

সৈ বাহাদুর ব্যক্তির যুদ্ধ করা। যদি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত না হয় 
তাহলে সৈ মুসলমানদের সাথে'যুদ্ধ করে সে শক্তি ক্ষয় করবে। আর তা হলো 
যেমন রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- এক-ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রদর্শনের 
জন্য, আবেক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বাহাদুরী দেখানোর 'জম্য; এদের মাঝে কার যুদ্ধ 
আল্লাহর পথে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য 
যুদ্ধ করে শুধুমাত্র'সেই আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী। গুরুতত্পূর্ণ কথা হলো : এক্ষেত্রে 
অন্তরের ইচ্ছা আমলের প্রাণ বরূপ। আর আমল ইচ্ছা মুখচ্ছবি তথা চি 

রা)-এর বাদী: ্ রর 
পি নি পন ট্রেক নার 


চে শপ? ন 
সা টি পা লাগি পা 


এ র্‌ -5%54 22 

“হালাল স্পষ্ট এবং হায়ামও স্পট এদের উভয়ের মাঝে রয়েছে সনদপর্ণ 
বিষয়াবলি, ধে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাকল নিঃসন্দেহে সে 
স্বীনকে পবিব্রকরল ও নিজৈর ইঞ্জত, সন্মান, সুনাম, সুখ্যাতি রক্ষা করল 1” 

আমি বলছি যে, কখনো কখনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে বিপরীত দু'টি দিক দেখা 
দেয়, তখন সুন্নাতে নববীই হয় তা হতে রক্ষাকারী ও সাবধানকরী। ' 

এসব বিপরীত বিষয়গুলোর মধ্যে রগ্নেছে : কে) উভয় বর্ণনা সরাসরি একটি 
অপরটির থেকে ভিন্ন বা বিপরীত । যেমন লিঙ্গ স্পর্শ করার 'বিষয়টি । এতে কি 
অযু ভঙ্গ হবেঃ কেউ তার বিপরীত বিষয়টাকে প্রমাণিত করেছে। (কেউ বলেছে , 
এতে অযু ভেঙ্গে যাবে, কেউ বলেছে অযু ভঙ্গ হবে না) প্রত্যেকের মতের পক্ষে 
হাদীস দলিল হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে এবং যেমন" মোহরেমের (যার সাথে 
বিবাহ বৈধ নয়) সাথে বিবাহ বন্ধনৈ আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি । একদল তাকে 
জায়েজ বলেছেন “অপর দল 'তাকে নিষিদ্ধ বলেছেন? এক্ষেত্রে রেওয়ায়েত 
মোখতাবেফ তথা ভিন ধরনের হযেছে। টি 

- খে) এক্ষেত্রে র্যবহৃভ শব্দটির কোনো নির্ধারিত অর্থ নেই। কোনো উপমা 
৬১০৬৯০০০৪০০ 
এ ক্ষেত্রেতিনটি অবস্থা দেখা:দেয় : ট 

(১) যে ব্যাপারে ইয়াকিনীভাবে শব্দটির ব্যবহার হয় । (২) যে ব্যাপারে 
শব্দটির ইয়াকিনী ব্যবহার' হয় না। (৩) এ ব্যাপারে শব্দটির ব্যবহার ঠিক কি 
বেঠিক তাজানা নেই। 
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(গ) বৈপরীত্যের অপর ধরনটি হলো হুকুমটি মোয়াল্লাফ তথা দোদুল্যমান 
হবে কোনো একটি কারণ বা উদ্দেশ্যের সাথে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা যাবে না। 
কোনো এক ব্যাপারে এমন হবে যে, উদ্দেশ্যের সাথে দৃঢ়তার প্রত্যয় পাওয়া যাবে 
না কিন্তু তার কারণ পারস্বাপ্তনে। ফেযু কালো ব্লাহ্ির নিকট হতে ক্রয়কৃত 
দাসীর সাথে যৌন মিলনের বিষয়টি এক্ষেত্রে কি তা হতে বিরত থাকবে, কি 
থাকবে মাঃ এ জাতীর কিনা ভি ধা সাবধানতা অবশ 
করতে হবে। . 18 
রাসূলুল্লাহ সো)-এর বাণী : 
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৯০ ২০. ,পারী ১০৮০১ 44০5 
“পবিত্র কুরআন পীচভাবে অবতীর্ণ হয়েছে- (১) হালাল (২) রাম ত্) 
মোহক্লাম (৪) মোতাশাবেহ ৫৫) উপমাসমূহ। 


আমি বলছি যে, এগুলো পবিত্র কুরআনের তথা আল্লাহর কিতাবের বিধানের 
প্রকার যদিও বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে । তবে এক্ষেত্রে কোনো বৈপরীত্য 
নেই এটা. সন্দেহাতীত। অতঃপর হুকুম কখনো হালাল স্ু় আবার :কখনো হয় 
হারাম (অর্থাৎ এতদুভয় কখনো একক্রিত হতে প্রারে না)- .... ৯. 

ইসলামের মূলনীতি হলো : যোতাশাবেহ অনু ও হাদীয়লোর প্রতি 
গ্রভীরভাবে.মনোনিবেশ,না,করা/£আর. মনে: সব মোতশ্লাক্লেহাতের, মঞ্চে, অনেক 
বন্ুই রয়েছে। এক্ষেত্রে একথা জানা; যায় না-যে, এক্ষেব্রে'তার হাকিকী অর্থ এহণ 
করা হয়েছে, নাকি হাকিরী অর্থের নিরিট রূপক অর্থ হণ বরা হুয়েছে। এ স্ববই 
12558-75 
7977 ] * ..২ 
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পবিত্রতা সংক্রান্ত আলোচনা 
জেনে রাখুন যে, পবিত্রতা তিন প্রকার : | 
€১) অপবিভ্রতা হতে পবিত্রতা । ৬১-৮)। ১-, 2১:৫৮ 


০) লে সা সাগর সাথে ছাল সা 
পরী অপরিরতা হতে পিতা 


পার্টি কাটি (দি পা তত ৩ 7 
ক 
৬ 


শা ৭ 


০৬৮৮ 


৮৮7 ০8৩৪ )8-৫-৮ 


ত্ঠদেহ হতে উদর 'অপবিরতা হতে পিতা মেইন" দেহের নিয়া 
উৎপন্ন পশম, নখ ও ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি। 

অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন সৎ কাজের ভিত্তির মধ্যে অন্যতম । 
| _অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের সীমা £. এটি এমন রুচি সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের রুচির উপর ভি্তিশীল যাঁদের মধ্যে মালাকুততী নূর প্রসার লাভ করেছে। 
ফাঁলে তারা যাঁকে হদছ- অপবিত্রতা বলা হয় তাকে নিজেদের জন্য অপছন্দনীয় 
মনন করেছেন এবং বাকে তাহারা তথা পবিররা বগা হয় তাকে তাদের জন্য 
আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিময় মনে করেছেন। “ 

পবিত্রতার ধরনের সীমা, আকৃতি এবং তা ওয়াজিব- অত্যাবশ্যকীয় বস্তু 
নিচয়ের নির্ধারণ :-এঁ সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যা পূর্ববর্তী মিল্লাতের মাঝে 
প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন- ইহুদি, নাছারা ও আম্মি উপাসক ও মিল্লাতে ইসমাঈলের 
অবশিষ্টাংশ। তারা হদছ তথা অপবিব্রতাকে দু'ভাগে ভাগ করত এবং 
পবিভ্রতাকেও দুভাগে ভাগ করত । যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি । আরবদের 
মাঝে জানাবতের (সহবাসের পর দেহ শুদ্ধির জন্য গোসল) গোসল আমভাবে 
প্রচলিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদছের তথা অপবিব্রতার 
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দু'প্রকারের ন্যায় পবিত্রতারও দু'প্রকার ঘোঁধণা করলেন। হদছে আকবরের 
বিপরীতে তাহারাতে কোব্রাকে-(রড় অপব্রিতার বিপরীতে বড় পবিভ্রতাকে) 
ঘোষণা করলেন। তা এজন্য যে, এ জাতীয় অপবি্রতা অল্প সংখ্যক সংঘটিত 
হয়ে থাকে। তালবিছের দিকে থেকে অধিক হয়। কঠিন কাঁজে আত্মাকে সতর্ক 
করার জন্ম. এরূপ. করার প্রযোজপনীঘ্ুতা দেখা, দেয়। অপরদিক্রেছদছে হোগ্পরাকে, 
তাহারাতে ছোগরার (ছোট পবিব্রতাকে ছোট অপবিভ্রতার) বিপরীতে ঘোষণা 
করলেন। এর কারণ হলো এ জাতীয় হদছে. ছোগরা অধ্কি পরিমূ্পে সংঘটিত 
হয়ে থাকে। আর তালবিছের দিক হতে অল্পসংখ্যক হয়ে থাকে ।.এ সম্পর্কে বেশি 
একটা সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। যে সব বস্তুতে অপবিরতার তথা 
হদ্দছ-এর অর্থ পাওয়া যায় সেগুলো অসংখ্য। সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তা জানে, 
বুঝে কিন্তু যে বিষয়ে সকল মানুষকে অবগত করানো প্রয়োজন, যা অনুভব করার 
সাথে সম্ৃ্ তার চিহ আত্ার মাঝে প্রকাশ পায়, যা প্রকাশ্যতাবে ধরা পড়ে তা 
এর মাঝে পরিগণিত। 

পেটের ভেতরে যা গুড় করে তা'যতক্ষণ পারখানা গস্রবের রাস্তা দিযে 
বের না হবে ততক্ষণ পর্যস্ত তাকে হদছ তথা অপবিভ্রতা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে 
প্রথমটির' কোনো আকৃতি ও আয়তন নির্ধারিত নেই আর যখন্‌ তা পাওয়া যাবে 
তখন অযু করা রোধ করা যাবে না। আর দ্বিতীয় জিনিসটি স্পর্শের মাধ্যমে জানা 
যায় অনুভূতির দ্বারা অনুভব করা যায়। মানুষ স্বয়ং তা অনুভব করতে পারে, তা 
প্রকাশ্য 'নাজাছাতের সাথে সম্পৃক্ত ।, 

আত্মার খ্যাস্ততার অবস্থায়ও অযু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তা 
হয় সে হদছ প্রকাশ হওয়ার কারণে। নববী করীম সারা্লাহ আলাহই ওনসা্া 
তার বালী: টি 

2৮৯০5 ৮৪৮৮৮ 4৫ 


এল ও রর ৮৯ ৮০৬ 44 ু ছু রি নে 

. এর মধ্যে হদছের কোনা নতাকোলো অর্থ বিদ্যমান অর্থাণ,তার দারা গুনাহ 
হম 5 

এ রব বনু যার মধ্যে তাহারাত তথা পবিত্রতার, অর্থ (আনন্দ. ও মনের 
শাস্তি বিদ্যমান) সেগুলো অসংখ্য। যেমন সুগন্ধি লাগানো, অথুবা,পৰ্রিতাকে 
রণ কিযে দেয়ার যায় ফিকরসমূহ। যেমন কোনো ব্যক্ত পাঠ করল : 9 


1 
মু 277 ৫০ বত 5 ৯ কয তি, 


শত এ ২785 
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রঃ “হে আল্লাহ। আমাকে সদ্য কাপড়কে যৈভাবে অপবিভ্রতা হতে পৰি 
করেছেন সেরূপ 'পবি্রতা দান করুন।” এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে অবতরণ 
করা। এবং এ জাতীয় কিছু ইওয়া। কিনতু এক্ষেত্রে লোকদেরুকে যে সম্পর্কে 
অবগত করানো যার তীঁ সীমিত । এবং সব সময় তা করা সহজ হয় তা এবং যা 
পরিচ্ছন্ন এবং সকল মজহাবে যা গ্রহণীয় ও চালু রয়েছে তা। গিরি 

অযুর মুল ভিত্তি হলো দেহৈর বিভি পার্্-অংশ যৌত করা। শরীয়তদাতা 
মুখমণ্লকে, চেহারাকে পুরো মুখমগ্লের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন্‌। উভয় হাতকে 
কনুইস্হ সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ এর কম হুলে তার সীমা অনুভূত, হু না। 
উভয় পাঁ-কে তার টাখনু তৃথা ছোট গিটসহ সম্পৃক্ত করেছেন্‌। তা এজন্য যে, এ 
ছাড়া অযুর অঙ্গ পূর্ণতা প্রা হয় না! মাথা মাসেহ করা নির্ধারিত করেনু তা 
এজন্য যে, তা ধৌত করার মাঝে পেব্েশানি বিদ্যমান । ০ 

. গোসলের মুল হলো সম শরীর, পুর্ণ দেহ ধৌত করা। 

অব ওয়াজিবকারী বনতুসমূহের মূল হলো যা পরায়খানা ও গুসরাবের রাস্তা দিয়ে 
আর লে বকে পার শেক যো টে বের 
হওয়া বর ডুুমের অন্তত করা কয়েছে। টা? রহ 

গোসল ওয়াজিবকারী বন্ৃগুলো হলো স্ত্রী সঙ্গম, সহবাস ও হায়েজ তথা 
মাসিক খতুস্রাব। এ দুটো বিষয় গোসল অত্যাবশ্যকীয়কারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াঙ্গাক্লাম-এর-পূর্বেন্থকেইসারবদের মাঝে প্রচলিত ছিল। 
বাকি খাকল' পবিত্রতার অপর দু'প্রকার।  সেুলৌ ৩5০০১? এরতৈকাফাতের 
অন্ত্ুক্ত। আর এতদুভয় ধরনের পবি্রতা মানব, প্রকৃতির দাবি অর্থাৎ দ্াবি। 
4722 যে 
দু ধরনের পৰি বিদ্যা ছিল শরীয়ত প্রণেতা এ দুটির উপর ভিত্তি কারছেন। 
এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমনিভাবে .৪:7১। এর ক্ষেত্রে 


অপরাপর যেসব বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছেন তার ক্ষেত্রে করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 


৬/৬/৬/.109100901-1009 


হজজীতুল্লাহিল বালিগাহ ২৩৯ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদব তথা শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং অস্পষ্ট, নিন 
করেননি রঃ 
+*- নবী ফরীম রর আলাইহি জালা বলেছেন : 
পর কী 8 বীপবািগিলীগ ৫৯ ১7 
এ ০241. 
“পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” রড | 
আমি বলছি যে, এখানে ঈমান দারা অন্তরের সে অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য যা 
পবিত্রতা ও নম্রতার নূরের সময়ে গঠিত। আর এহসান শব্দটি এক্ষেত্রে ঈমান 
শব্দ হতে অধিক প্রযোজ্য । আর তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পবিত্রতা এ 
. নূরী করীম সালাহ আলাইহি ওয়াসারা-এর বাণী: 
শি জে ওক ০৪5 তা ডে 
রোব: 
* যে ব্যক্তি উত্তমভাবে অধ সমাপন করল, অযুর ফলে তার দেহ হতে 
পাপরান্দি.ঝারে পড়ে যায়, পরিশেষে তার নখের নিচের গাপওীয়ারে গড়ে স্বায়।” 
আমি বি যে,.সে পবিত্রতা সব অন্তরের ভিত্তিতে প্রস্তাব বিস্তান্র করে সে 
পবিব্রতা নয়মুকে ধুত-গাবির্-করর দেয়, নির্মল.করে দেয়, -জ ফিরিশ্লতাদের 
রাখে যিলিয়ে 9নয়এবং অন্নেক নাপাক্‌.অরস্থাকে,বিস্কৃত.করে দের । অতএব এ 
রি টি জর দ্যা রন রারী। 
পৃব্রিতার, দির.ও তর প্রতিচ্ছবি ও ঠিকান]।. রর 
| রাসপুল্লহ সাললারাহু আলাইসি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : ূ 
লক 0 তা 9 বিন ৭৮৪১ 253: 
তিন 
্ 92107 ৮০৫০ পাত . 
উঠ প181, 


শা পু 
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বে তার সে বিশে সাদা চিহ্ন দীর্ঘ করতে ইচ্ছুক হয় সে যেন তার করে।.. 

. এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামূ-এর অপর বাণী : 

তিনি 1028222১520 হা শি 

“অসুর পানি মোমেন ব্যক্তির যতটুকু পৌছবে ততটুকু গয়নার ন্যায় হবে। 

আমি বলছি বে, যখন পাচটি অঙ্গের গুপ্ত পবিভ্রতারু মুখপত্র তথা চিহ্র, চিত্র 
এগুলোকে ধৌত করা । তখন এগুলো প্রকাশ ঘটবে পয়নার চিত্রের ন্যায় । তা 
হবে মুখমগ্ুলের ও হাত পায়ের উজ্জল চমকের বারা । যেমনিভাবে দুর্বলতা 
হিসেবে এবং বাহাদুরী বাঘের ন্যায় প্রকাশ পার ॥ ৮. 

রাসূলুল্লাহ সাললারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 

৮98 5582058ত 

“মোমেন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ অধুর হেফাফত করে না।” 

আমি বলছি যে, অধু সংরক্ষণ করে রাখা কঠিন আমল হওয়ার কারণে 
শুধুমান্ ধৈর্যশীল ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো পক্ষে তায সংরক্ষণ করা অসম্ধব এবং 
ব্যক্তিই তা সংরক্ষণ করতে পারে, বে অধুর বিশাল উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত। 
এ কারণে অবূকে উমানের-চিহ্ৃ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। 

অযুর পদ্ধতি 

অযুর যে পদ্ধতি হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন 
তিন রিলে রে পানে বি করার 
পূর্বে উতয় হাত পানি দিরে যৌত করে নেবে। কু্নি করবে, নাক ঝেড়ে নাকে 
পানি দেবে, তারপর নিজের সুখমগুল ঘুরে নেবে। অতঃপর উর হত কনুই পর্যন্ত 
ধুবে। তারপর মাথা মাসেহ করবে ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধোঁত করবে। 

এ হেক্রেদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য. নয়, যারা প্রবৃন্তির দচদ হওয়ার কারণে পা 
ধৌত করাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করার কারণে । 
আমার দিক বারা বরের যুদ্ধ ও উহুদের বুদ্তফে “অস্বীকার করে তাদৈর এবং 
দি 578772455 
পরিকার 1 ৩ 
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তবে হ্যা, যারা বলেছে যে, সাবধানতা রয়েছে ধোয়া এরং মাসেহ করার 
মধ্যে । অথবা ফরজের সর্বনিকন পর্মায় হলো মাসেহ করা। যদিও ধোয়ার পর্যায়টি 
এঁ পর্যাযে পড়ে যেজন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। সুতরাং ওলামাদের এ 
কের বিষয়টি মুলতবী। রাখবে যতক্ষণ না বিষয়টির রহস্য উদঘাটিত না হয়। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমি 
এরূপ দেখতে পাইনি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে পানি 
দেয়া, কুলি করা ও তরতীবের খেলাপ করে অযু করেছেন। উক্ত তিনটি বিষয়ে 
বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। | রা 

এ দুটি পরিপূর্ণভাবে দু ধরনের পবিভ্রতা। যা ফিতরাতী বিষয়ের অন্তর্ক্ত। 
তাদেরকে অযুর সাথে মিলানো হয়েছে যাতে সে জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রতি 
গুরুত্ব দেয়া হয় দুটোর জন্য। আর তা এজন্য যে, উভয়কে ভীজ করা যায়। 
তাদের পৃথক করা হতে একক্রিত করার বর্ণনা অধিক সহীহ ও বিশুদ্ধ । 


জাযুর আদব কতগুলো জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত 

তন্মধ্যে আছে: সে সব প্যাচানো অংশগুলোর অর্থাৎ দেহের তাজগুলোর 
প্রতি লক্ষ দেয়া যেগুলোতে মনোনিবেশ করে তথা খেয়াল করে পানি না 
পৌছানো হলে সেগুলোতে পানি প্রবেশ করে না। যেমন কুলি করা, নাকে পানি 
দেয়া, উতয় পায়ের ও উভয় হাতের অঙ্গুলি খিলাল করা এবং দাড়ি খিলাল করা 
ও আঙ্গুলে পরিহিত আংটির নিচে পানি পৌছানো । 

তন্মত্যে রয়েছে : পবিভ্রতা পূর্ণ করা । যেমন প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার 
তিনবার করে যৌত করা। ইসরাগে 'অযু বা পরিপূর্ণভাবে অযু করা । ইসরাগ, 
চেহারায় ও হরি পাঁয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। এমনিভাবে অধিক পরিচ্ছন্নতা 
ভালোভাবে রখড়িয়ে ধৌত করা। মাথার সাথে উত্ কাদ মাসেহ করা 'অবু 
থাকা সত্বেও পুনরায় অযু করা। ও 
তন্মধ্যে রক্মেছে : বিশেষ কাজে মুসলমানদের সহজাত নিয়মগ্ডলোর প্রতি 
গুরুত্ব দেয়া। যেমন ডান হাত থেকে অর্থাৎ ডানদিকে থেকে অযু শুরু করা। 
এতে সন্দেহ নেই যে, ডান দিক উত্তম ও শক্তিশালী । সুতরাং ডান দিক হতে অযু 
শুরু করাই হলো যুক্তিযুক্ত । ক্লোনো কর্ম উভয় হাতের-দ্বারা করা হলে ডান হাত 
দ্বারা শুরু করাই উত্তম । ভানকে ভালো এবং উত্তম রাজের সাথে সম্পৃক্ত করা 
হয়।.এর বিপরীতকে নয়। যে কাজ এক.হাতে-রুরা ছয় ভাতেও ছান হাত 


সজ্জাতল বালাগ--. ১৬ 
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ব্যবহার করাই উত্তম। 

তন্মাধ্যে আছে : মুখে সরাসরি নিয়ত করা এবং অস্তরের সাথে বিকির করা 
মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে । রা 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : ৯৪০ 

| 

“যে আল্লাহর নাম স্মরণ করল না তার অযু হবে না।” 

আমি বলছি যে, এ হাদীসটির সত্যতার ব্যাপারে হাদীসের খেদমতকারী 
মুহাদ্দিসগণ. একমত্য পোষণ করেননি । এটা এমন একটা অবস্থায় উপনীত 
করেছে যার কারণে নৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে 
ঘ্বীন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির উদ্ভব করেছে। মুসলমানেরা বরাবরই নবী 
এবং তা মানুষকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তারা অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠের 
বিষয়টি উল্লেখই করতেন না। পরিশেষে মোহাদ্দেসীনদের যুগ আসল । অযুর 
সময় বিসমিল্লাহ বলা কি রোকনদ্দ না শর্ত এ ব্যাপারে তা পরিষ্কার হওয়া 
প্রয়োজন ছিল সর্ব প্রথমে । উভর পদ্ধতিকে দ্বিমত বাদ দিয়ে এভাবে আমল করা 
যেত ঘে, এর অর্থ হলো অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা। কোনো ইবাদতই 
নিয়ত ব্যতীত কবুল হয় না । তখন হাদীসের শব্দ /৮১১ “অযু হবে না" অর্থ তার 
প্রকাশ্য অর্থের দৃষ্টিত গ্রহণ করা হবে। . 

তবে হ্যা, বিসমিল্লাহ পাঠ অযুর আদব । নবী করীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ অনুষায়ী যে কোনো গুরুতৃপূর্ণ কাজই আল্লাহুর নাম 
ব্যতীত আরঞ্জ করা হবে সে কাজেই বরকতহীন হবে । আর কেস্কাসের দৃষ্টিতেও 
অনেক স্থানেই তা গুরুতৃপূর্ণ। 

এ হাদীসের অর্থ এক'পও হতে পারে যে, “অযু পূর্ণ হবে না।” এ ধরনের 
ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট নই।..এটা এমন এক ধরনের ব্যাখ্যা যা শব্দের অর্থ 
সংরক্ষণের বিপরীত দিকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। 

নবী করীম সানা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


চি তাত তল বোনে 


সিডি লে ও স্ ০৪ 


কারণ সে জানে নী তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করেছিল ।”. 
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ছুজ্জাতুল্পাহিল বালিগাহ ২৪৩ 
বেখবর থাকার কারণে হতে পারে তাতে ময়লা আবর্জনা লেগে যেতে পারে, বা 
কোনো ধরনের নাপাকীও লেগে যেতে পারে৷ এমতাবস্থায় হাত না ধুয়ে পানির 
পাত্রে হাত দিলে তা নাপাক ও ময়লা হতে পান্বে। এরূপ করা সুরুচি ও ভদ্রতার 
খেলাপ। এমনিভাবে পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেয়াও নিষিদ্ধ, কারণ তাতে পানিতে 
মুখের লালা পড়ে যাওয়ার সন্তাৰনা থাকে । এটাও কুচি এবং ভ্দ্বতার খেলাপ। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


৯5৮0. ৩ এ ল৪ পানি ০ 
- ৮৯০৯ ০৩ হী % 00521 ১ 
নিবি সারে ভিন বানি তে? 
আমি বলছি এর অর্থ হলো, নাকের ছিদ্রের মধ্যে শ্রেম্া ও সর্দি ইত্যাদি জমা 
হয়ে থাকার কারণে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলে কোনো 'কিছু বুঝার 
ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা শয়তানের প্রভাব বিস্তারের কাঙ্ধে বড় ধরনের 
সহযোগিতা হতে পারে । যার কারণে যিকির-আযকারের মধ্যে শয়তানের প্রভাব 
প্রতিফলিত হতে পারে। 


(77575 
20 বু নির্ভর নিলি ৮ পপ হাচি টি? পে 


চির ০ পরত চপা্িটি গেরাল৮ি ৪ বা 


ঠা) ৬০৬৩ 14৯৯ 01 ১৩০) 
“ তোমাদের কেউ অযু সমাপনের পর যদি পাঠ করে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল ।” 
অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমাদের কেউ অযু সমাপনের পর 'যদি পাঠ করে : 
৬ ৫. পা পনি ছি ডিল ৮ ৮ কি ৮0 0৯1১ পা 
55455501 2 ০851542125) 2 গুতো 
“হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে পরিগপিত করুন ও আমাকে 
পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের. মধ্যে শামিল রে নিন।” তা হলে তার জন্য 
বেহেশতের ৮টি দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। | . 
আমি বলছি যে, আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ না করলে অযুর আত্মা 
পরিপূর্ণতা লাতে ধন্য হয় না। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিপূর্ণ পবিব্রতা 
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২৪৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
,লাভের জন্য চেষ্টা না করলেও অযুর আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ কররে না। সুতরাং 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লাম অযুতে এসবাগের হুকুম দিয়েছেন 
দ্বিতীয় বিষয়টি লাভ করার জন্য এবং প্রথম বিষয়টি লাভ করার জন্য এ দোয়াকে 
. তালকীন দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বান্দার মনোযোগ হয়। 
আর জান্নাতে প্রবেশ করারে এ দোয়ার ফলশ্রতি হিসেবে ধরেছেন যা আত্মার 
পবিভ্রতার মধ্যে ধর্তব্য | 
যে ব্যক্তি পা পরিপূর্ণভাবে ধৌত করেনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 
পপি, 67৮০ 


30015255059) 4 


“এ পায়ের টাখনুর জন্য জাহান্নাম ।” 
আমি বলি এঁ শাস্তি ঘোষণার মধ্যে রহস্য হচ্ছে- যখন আল্লাহ তায়ালা 
'অযুতে দেহের তিনটি অঙ্গ ধৌত করা ফরজ করেছেন তর্থন এগুলোকে 
পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা কর্তব্য । এ ক্ষেত্রে যখন কিছু অংশ ধৌত করা হলো আর 
কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে গেল, ভাহলে এ অংশ ধৌত করা ঠিক ও পরিপূর্ণ হলো 
না। যখন অযুই পরিপূর্ণ হলো না তখন নামায কি ভাবে পরিশুদ্ধ হবে। এজন্য 
ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। এখানে শরীয়তের বিধানের প্রতি অবহেলা করার- পথ 
বন্ধ করাও উদ্দেশ্য । 
পায়ের গোড়ালিকে দোজখের জন্য নির্ধারিত করার কারণ হলো তাতে 
নাপাকি থেকে পিয়েছিল। নাপাকি জমে থাকা ওতা পরিষ্কার না করা দোজখের 
কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা অর্জন দোজখ হতে মুক্তির পথ এবং গুনাহের 
কাফফারা হওয়ার উপযোগী । অতএব যখন অযুর ক্ষেত্রে গোড়ালি পরিপূর্ণ বূপে . 
পরিচ্ছন্ন করা হলো না এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা হলো | ফলে এ 
অঙ্গ শান্তির বোগ্য-হয়ে গেল। তার পর সে কারণে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য 
হলো । আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 
অযু ওয়াজেবকারী বন্তুসমূহের বর্ণনা. 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাঁণী : 
দিত ১:2০ মিহি 


৮ ৯৩৮৭০ 
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হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৪৫ 
“কোন ব্যক্তির অযু নষ্ট হয়ে গেলে, অপবিব্র হলে যতক্ষণ পর্যস্ত অযু না 
করবে ততক্ষণ পর্যস্ত তার নামায কবুল হবে না ।" 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 
১৮ 25 9512 329 4 
-সপবিবরতা (ব্যতীত কোনো নামায করুল করা হয় না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 
9 তো পা 9 ৩8৯৩ 
- 2401 21501 (৮ 
“নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা (অযু)।” 
আমি বলি এসবগুলো হচ্ছে যে পবিভ্র হওয়া নামাযের জন্য শর্ত. এবং 
পবিভ্রতা পরিপূর্ণভাবে একটি ইবাদত । এবং তাকে নামাযের সাথে সম্পৃক্ত করে 
দেয়া হয়েছে। উভয়ের উপকারিতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে । 
এক্ষেত্রে এখানে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি জড়িত । আর 
তা হচ্ছে নামাযের জন্য নির্দেশ প্রদান 
আমাদের শরীয়তে অযু ওয়াজিবকারী বন্ধু তিন ধরনের : প্রথমটি, এসব 
বস্তু যে বিষ্নয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত্য পোষণ করেছেন- এক্ষেত্রে বর্ণনা 
ও আমল সবই একই ধরনের হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে প্রস্রাব, পায়খানা, 
হাওয়া নির্গত হওয়া, মজি নির্গত হওয়া, গভীর নিদ্রা এবং অন্যান্য যেসর বস্তু 
এগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলো । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী : 


. ০0৯] ৮1 -9 
“নিতন্বের গ্রন্থি হলো দু'চোখ ।” 
557 নন, 


রেশ 


“কারণ সে বন কাত হয়ে শোয় তখন তার নিরিজিত হনব 

আমি বলি এর অর্থ হচ্ছে- গভীর নিদ্রা হচ্ছে মানুষের জোড়া টিলে হওয়ার ও 
হদছ হওয়ার কারণ । আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তার সাথে অন্য কারণও বিদ্যমান 
রয়েছে। আর তা হলো গভীর নিদ্রা মানুষের দেহকে দুর্বল করে দেয় আর নিদ্রার 
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২৪৬ হজ্জাতুল্লাহল বালগাহ 
মাঝে হদছ হয়ে যায়। মজি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহছু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 
1557 14 রি 

“সে তার লিঙ্গ ধুয়ে নেবে ও অযু করে নেবে ।” 

আমি বলি যে, যে মজি হাসি-ঠান্টার মাধ্যমে নির্গত হয় এতে শাহওয়াতের 
প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয় সহবাস ছাড়া । তখন তার দাবি হলো বড় ধরনের পবিত্রতা 
না করে ছোট ধরনের পবিভ্রতা অর্জন করবে । সন্দেহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


পাকের 2 তা পর্ণ ৯৬ ৩া ০৮ তি পির 


-৬4১০৫% 5৯০৮2 এপি আশি 2 ৩৯৭ ও 

“ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ হতে বের হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না.কোনো শব্দ 
হাওয়া বের হওয়ার শব্দ শুনতে পাকে) বা গন্ধ পাবে।” 

আমি বলি এর অর্থ হচ্ছে তার হদছ হওয়ার ইয়াকিন তথা দৃঢ় প্রত্যয় হতে 
হবে। যখন দু'পথের মধ্য দিয়ে কিছু বের হওয়াকে (পায়খানার রাস্তা ও প্রস্রাবের 
রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়াকে) অযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তখন । এ 
দু পথ দিয়ে কিছু বের হলো, কি হলো না সে সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় হতে হবে অর্থাৎ 
ইয়াকিন হতে হবে । সন্দেহের কারণে তা হবে না। এখানে হাদীসের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে কঠোরতা বর্জন করা ৷ সন্দেহ পরবশ হয়ে অযু ভঙ্গ হয়েছে ভেবে অযু করার 
জন্য কড়াকড়ি আরোপ করা বর্জন করা। এরূপ করা হলে সন্দেহ পরায়ণ ব্যক্তি 
কত কিছুই না করে বসবে। 

ঘিতীয়টি হলো : যে বিষয়ে মুতাকাদ্দেমীন, ফকীহ, সাহাবা ও তাবেয়ীনদের 
মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 
পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন লিঙ্গ স্পর্শ করা। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সাম-এর বাণী অনুযায়ী । হুজুর সাল্লাল্লাহু 
০০০০ 

৫০১০ 
“যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে তাকে অযু করতে হবে।” 
ইবনে উমর, সালেম ও ওরওয়াহ এবং আরো অনেকে এ হাদীস বর্ণনা 
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হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৪৭ 
করেছেন। তা অগ্াহ্য ও খণ্ডন করেছে হযরত আলী, ইবনে মাসউদ এবং কুফার 
কুটির মির উনি বাসা শ্রয়াহ নাযাইডি হারার রুটি, 

-22254 420, 
“লিঙ্গ তো তার দেহের-অংশ বৈ নয়।” এতদুভয়ের কোনোটিই মানছুখ 
হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রশান্তিময় প্রমাণ নেই। 
এবং যেমন “নারীকে স্পর্শ করা।” এর বর্ণনাকারী হলেন ইবনে উমর, 
ইবনে মাসউদ ও ফকীহ ইবরাহীম নখয়ী । মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী হচ্ছে : 

(657240 

“অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করবে” এর পক্ষে কোনো হাদীস সাক্ষ্য 
প্রমাণ উপস্থাপন করে না। বরং হযরত আয্েশা (রা)-এর হাদীস তার বিপরীত 
প্রমাণ উপস্থাপন করে । এ হাদীসের বিষয়ে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে কারণ এ 
হাদীসটি মোনকাতে হাদীস। 

আমার দৃষ্টিতে এ জাতীয় বিষয়গুলো দুটি হাদীসের মধ্যে কোনো একটিকে 
প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর তা বৈপরীত্য না থাকার কারণে কোনো 
হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । আল্লাহই সর্বজ্ঞ । 

হযরত ওমর ও হযরত ইবনে মাসউদ জানাবতের জন্য (শুক্র ক্ষরণ ও 
অপবিভ্রতার) তাইয়াম্মুম করা বৈধ মনে করতেন না। সুতরাং তাদের দৃষ্টি 
নারীকে স্পর্শ করার বিষয়েই আয়াতের বিধান নির্ধারিত হয়ে গেল। অথচ 
ইমরান, আম্মার ও আমর ইবনুল আস হতে জানাবাতের জন্য তাইয়াম্মুম করার 
কথা বর্ণিত রয়েছে এবং এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা তথা এঁকমত্যও প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। ইবনে উমর এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতি। ইবরাহীম 
নখ়ী. ইবনে মাসউদকে অনুসরণ করতেন। ইবনে মাসউদ যে দলিল গ্রহণ 
করেছিলেন তা পরিশেষে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর নিকট স্পষ্ট 
হলো । তিনি ইবরাহীম নখয়ীর কঠোর অনুসারী হওয়ার পরও তার মৃত ত্যাগ করলেন। 

মূল কথা হলো : সাহাবা ও তাবেয়ীনদের পরে এ মাসয়ালায় (লিঙ্গ স্পর্শ 
করা ও নারীকে স্পর্শ করার. মাসয়ালায়) ফকীহদের মধ্যে তিনভাগ হয়ে গেল। 
প্রকাশ্যে তা গ্রহণকারী, সম্পূর্ণভাবে তা ত্যাগকারী ও সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী ৷ 
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২৪৮ হজ্াতুল্লাহিল বালিগাহ 


প্রবহমান রক্ত ক্ষরণের কারণে অযু করতে হবে এ মত হলো ইবরাহীম 
নখয়ীর এবং অধিক পরিমাণে বমি হলেও অযু করতে হবে এমতও ইবরাহীম 
নখয়ীর ৷ আর নামাযে 'অষ্টরহাঁসির কারণেও অযু করতে হবে এমত হযরত হাসান 
(রা) এর ৷ অন্যেরা মত দেননি । উক্ত তিনটি মাসয়ালার বিষয়ে একটি হাদীস 
রয়েছে যে হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দীসগণ এঁকমত্য হননি । 

এ মাসয়ালায় বিশুদ্ধতম মত হলো যিনি এহতিয়াত তথা. সাবধানতা 
অবলম্বনের প্রতি আমল করেছেন তিনি স্বীয় দ্বীনের ও নিজের পরিচ্ছন্রতার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন । আর যে এরূপ করেনি তার জন্য শরীয়তে নিরেট কোনো 
পথ উন্মুক্ত নেই। 

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নারীকে স্পর্শ দ্বারা যৌন উত্তেজনা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যৌন মিলন ছাঁড়াই নিম্গতম যৌন প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়। 
আর লিঙ্গ স্পর্শ করা একটি নিন্বনীয় কাজ। এ কারণে ইস্তিপ্রায় ডান হাতে লিঙ্গ 
ধরা নিষেধ করা হয়েছে । অতএব যখন লিঙ্গ ধরা হলো তখন তা শয়তানী কাজ 
নিঃসন্দেহে । অর্থাৎ 


০০ ৫ % ০৫ ৫ ৩ 7৮ 2 2ি। ৬০৩৬ 121 
-০৮4। 05 
৮ 5 
“যখন হাত দ্বারা লিঙ্গ ধরল তখন এটা অবশ্যই শয়তানের কাজ । আর 
প্রবহমান রক্ত রক্ত তথা প্রবাহিত হওয়া এবং অধিক পরিমাণে বমি করা উভয়টাই 
দেহকে মলিনকারী ও. অপরিচ্ছননকারী । আর নামাযে অটহাসি দেয়া বিশাল ভুল । 
কখনো কখনো সে জন্য কাফফারা দেয়া লাগতে পারে । এতে বিস্ময়ের কিছু নেই 
যে, শরীয়তদাতা এজন্য অযু করার বিধান দিয়েছেন এবং এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় 
যে, শরীয়ত. এ ব্যাপারে কোনো বিধান দিল না ওয়াজিব রূপে অথবা তা 
মোস্তাহাব বূপেও হুকুম দিতে পারে। | 
তৃতীয়টি হলো : হাদীসের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা অযু ভঙ্গের কারণ 
কিন্তু এগুলো অযু ভঙ্গের কারণ না হওয়ার ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও 
ফকীহদের মধ্যে একমত্য হয়েছে। যেমন আগুনে পাকানো বন্তু ভক্ষণ করলে অযু 
করতে হবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে 
রাশেদীন, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু তালহা এবং অপরাপর সাহাব 
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টিক রি 
হতে আগুনে পাক করা জিনিস ভক্ষণের কারণে অধু না করা প্রমাণিত রয়েছে। 
জাবের (রা) বলেছেন যে, এ বিধান মানসুখ হয়ে গেছে। 

আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার কারণে অযু করার কারণ হচ্ছে প্রথমত 
পাকানো খাদ্য পরিপূর্ণ কল্যাণদাতা। ফিরিশতারা এপ করে না। আর তা 
ফিরিশতাদের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়ার কারণ হবে । দ্বিতীয়ত, আগুনে পাকানো 
বস্তু জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।'এ কারণে লৌহ গরম করে দাগ দিতে 
নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লৌহ গরম করে দাগ দেয়া যেতে 
পারে। সুতরাং মানুষের জন্য এটা উচিত নয় বে, সে তার অন্তরকে এ নিয়ে 
ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। 

বাকি থাকল উটের গোশত সম্পর্কিত বিষয়। এ বিষয়টি আরো জটিল। 
সাহাবী ও তাবেয়ী ফকীহদের কেউ' উটের গোশত খেলে অযু করতে হবে একথা 
বলেন নি। আর এ হাদীসটি মানসুখ- রহিত এ কথারও কোনো স্পষ্ট প্রমাণ 
নেই। সুতরাং হাদীস তাখরিজকারী মোহাদ্দিছ ও মোজ্রতাহেদদের কেউ এর 
পক্ষে মতামত প্রকাশ করেননি । শুধুমাত্র আহমদ ও ইসহাক এ ব্যাপারে মতামত 
ব্যক্ত করেছেন। 

আমার নিকট লোকেরা সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং অযু করে নেবে। 
আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 


. ধিনি উটের গোশত খাওয়াকে অযু তঙ্গের কারণ বলেছেন এবং বলেছেন যে, 
উটের গোশত খেলে অযু করতে হবে তার রহস্য হচ্ছে- উটের গোশত খাওয়া 
তাওরাত. কিতাবে হাব্রাম ছিল। বনী ইসরাঈলের সকল নবীরা উটের গোশত 
হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত্য ছিলেন। যখন আল্লাহ্‌ তায়ালা তা আমাদের 
জন্য হালাল করলেন তখন দুদিক থেকে তা খাওয়ার পর অযু কর৷ ওয়াজিব করলেন : 

. প্রথম হালো : উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করা হলো আল্লাহ্‌ তায়ালা 
উটের পোশত.আমাদের পূর্বররীদের জন্য হারাম থাকার পর আমাদের জন্য তা 
হালাল ঘোষণা করেছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ | - 

দ্বিতীয় হলো : উটের গোশত খাওয়ার পর কারো মনে কোনো ধরনের 
সন্দেহের চিকিৎসা স্বরূপ অযু.করতে হবে ।: কারণ উটের গোশত বনী 
ইসরাঈলের সকল নবীদের প্রতি হারাম ছিল:। হারাম থাকার পর তা বৈধ ও 
হালাল ঘোষণা করার পর তার জন্য অযু করা উচিত । আর এরূপ করা অন্তরের 
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প্রশান্তির কারণও । আমার মতে উটের গোশত খেয়ে অঘু করা ইসলামের প্রথম 
দিকে ছিল পরে তা মানসুখ ৰা রহিত হয়ে গেছে। 
মোজার উপর মাসেহ করা 

অযুর ভিত্তি হলো এঁ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা যে সব অঙ্গ সাধারণত 
খোলা থাকে ও যাতে ময়লা-কাদা দ্রুত প্রসাব লাভ করে । যখন এ সব অঙ্গের 
উপর মোজা পরিধান করা হম তখন ময়লা মোজায় লেগে যায় এবং গুণ 
অঙ্গ-প্রত্যন্গে লুকিয়ে যায়। আরবদের মাঝে সেন্ডেল ও জ্ঞুতা পরিধানের ক্ষেত্রে 
খুফফাইন (চামড়ার মোজা) পরিধান করার অভ্যাস প্রচলন ছিল। প্রত্যেক অযুর 
সময় মোজা খুলে পা ধৌত করা কষ্টকর ও বিরক্তিকর । এ কারণে খুফফাইন 
(চামড়ার মোজা) পরিধান কালে কিছু সময়ের জন্য বিষয়টি সহজ করার জন্য পা 
ধৌত করা সহজতর করে শরীয়ত পা ধোয়ার হুকুম রহিত করে দিয়েছে এবং 
মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছে। 

শরীয়ত যথন কোনো. বিধানের ক্ষেত্রে সহজ করার উদ্দেশ্যে ছাড় দেয় তখন 
এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করে না যাতে নফস বেলেগাম অর্থাৎ বন্ধনহীন হয়ে 
যায় এবং এঁ বিধানকে ভুলে যায়। এখানে মোজার উপর মাসেহ করার জন্য 
তিনটি শর্তারোপ করেছে। 

প্রথম শর্ত হলো : মাসেহ করার জন্য সময় নির্ধারণ করা । মুকীমের জন্য 
একদিন একরাত । আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাব্র। কারণ এ সময় 
অর্থাৎ একদিন একরাত্র কোনো বিষয় দেখাশডনা করার জন্য একটি উত্তম সময়। 
যদি কেউ তা কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করে। এমনিভাবে তিন দিন 
তিন রাতও। সুতরাং মুকীম ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ সময় নির্ধারণ করে দেয়া 
হয়েছে মূলত তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে। 

ঘিতীয় শর্ত হলো : মোজা পবিভ্রাবস্থায় পরিধান করতে হবে। এটা এজন্য 
ষে, যেন বান্দার স্বরণ থাকে যে, তার পদযুগল পবিত্রতার উপরই রয়েছে। 
গুপ্তাঙ্গের উপর কেয়াছ করে যেন ত্তাঙ্গসমূহে ময়লা কাদা স্বল্প পরিমাণে পৌছে 
থাকে । এ ধরনের কেয়াছ এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়.যার সম্পর্ক আত্মাকে 
সতর্ক করা হয়ে থাকে। 

তৃতীয় শর্ত হলো : মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে হবে । ধৌত 
করার পব্িবর্তে। যাতে তা পদযুগল ধোয়ার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় । এবং 
ধোয়ার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে। 
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হযরত আলী (রো) বলেছেন: 
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“দি সী আকল ও কয়াছের ভি্তিতে হতো তা হলে মোজার নিচ 
মাসেহ করা যুক্তিযুক্ত ছিল উপরে মাসেহ করা হতে । 

আমি বলি যে, মোজার উপর মাসেহ করা যেহেতু ধোয়ার নমুনা অবশিষ্ট 
রাখা উদ্দেশ্য। এছাড়া তাতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর মোজার নিচের 
অংশ জমিনে চলাকালে তা অপরিচ্ছন্ন ও কাদা যুক্ত হয়ে যাবে। অতএব মোজার 
উপরের অংশে মাসেহ করাই যুক্তিযুক্ত। হযরত আলী (রা) শরীয়তের বিধান 
সম্পর্কে সাধারণ জনগণ হতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। যেমনটি তার কথা ও ভাষণ 
হতে প্রমাণিত হয়। তিনি এক্ষেত্রে মানুষ যেন তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে 
স্বীয় দ্বীনৈর ক্ষতি সাধন না করে সে উদ্দেশ্যে এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। 

গোসলের পদ্ধতি 

বুখারী ও ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত মায়মূনা 
(রো) হতে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং যে বিষয়ে সম উম্মত এঁকমত্য রয়েছে 
তা হলো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে গোসলকারী স্বীয় উভয় হাতকে . 
ধুয়ে নেবে। অতঃপর দেহ ও লিঙ্গের যে স্থানে নাপাকী. থাকবে তা ধুয়ে নেবে। 
তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে । তারপর চুলের গোড়ায়. অঙ্গুলি দ্বারা 
ঘষে পানি পৌছাবে। তারপর সমগ্র দেহের উপর পানি ঢালবে। গোসলের এ 
পুরো পদ্ধতিতেই সমথ উম্মতের একমত্য রয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিষয়ে দ্বিমত 
বা মতভেদ রয়েছে আর তা হচ্ছে- গোসলের সময় অযু করার ক্ষেত্রে পা কখন 
ধোবে। অযুর সাথে না কি গোসল সমাপন করার পর? কারো কারো মতে যদি 
এমন জায়গায় গোসল করে যে স্থানে পানি জমে থাকে তাহলে পা পরে খুবে। 
আর যদি পানি সাথে সাথে সরে যায় তাহলে অযুর সময়ই পা ধুয়ে নেবে। 

গোসল করার পূর্বে হাত ধোয়ার কারণ : এ সব কারণ যা অযুর অধ্যায়ে 
বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে দীর্ঘ সময় হাত না ধোয়ার কারণে হাতে ময়লা কাদা 
লেগে যেতে পারে । আর জানাবাতের পর. তো হাত অপবিত্র হওয়া স্বাভাবিকই, 
তাই তা ধোয়া অত্যাবশ্যকীয় । তখন হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ 
করালে পানি নাপাক ও অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায় । আর 
তা সভ্যতা, ভদ্রতা ও সুরুচির.বিপরীত। 
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গোসল শুরুর পূর্বে লক্জান্থান ধৌত করার কারণ : যদি গোসল করার পূর্বে 
লজ্জাস্থান ধৌত করা না হয় এবং দেহে পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয় তাহলে 
নাপাকী সারা শরীরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তা পরিষ্কার করা কষ্টকর 
ও অধিক পরিমাণে পানির প্রয়োজন পড়বে । এজন্য গোসলের পূর্বেই লজ্জাস্থান 
ধুয়ে নিতে হবে। 

এছাড়াও জানাবতের গোসল. তো নাজাছাতে হুকমিয়াকে দূর করার উদ্দেশ্যে 
করা হয়। যদি নাপাক দেহে জানাবতের গোসল করা হয় তাহলে গোসলের 
উদ্দেশ্যে দুই নাজাছাত দূর করা হবে। তখন হদছের গোসলের জন্য তা নির্দিষ্ট 
হবে না। এজন্য নাজাছাতে হাকিকীকে পৃথকভাবে খুরে নেয়া কর্তব্য, যাতে. 
গোসল নাজাছাতে হুকমিয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। 

গোসলের শুরুতে অযু করা : গোসল হচ্ছে বড় পবিত্রতা । তার দাবি হচ্ছে 
তা ছোট পবিভ্রতার (অযুর) উপর আরো কিছু অধিক প্রভাবশীল হোক যাতে 
নফস পবিব্রতা সম্পকে আরো ভালোভাবে অবগত থাকে । 

অপরদিকে গোসলের বেলায় দেহের ভাজ করা অঙ্গগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা 
অত্যন্ত জরুরি। আর অযু হচ্ছে দেহের সে ভাজ করা অজগুলোর প্রতি খেয়াল 
দেয়া বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত । কারণ যদি অযু করা ব্যতীত দেহের উপরি অংশ বা 
মাথা হতে দেহের উপর পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয় তাহলে দেহের ভাজকৃত বা 
কোকড়ানো অংশগুলোতে পানি নাও পৌছতে পারে । যতক্ষণ পর্যন্ত না এদিকে 
বিশেষ নজর দেয়া হয়, এ অংশগুলো শুকনো থেকে যেতে পারে। এজন্য উত্তম 
হলো" গোসলের পূর্বে অযু করে নেয়া যাতে দেহের সমস্ত অংশ ধুয়ে যায়। 

পদযূগল পরে ধোয়ার রহস্য : যাতে করে খামাখা-অনর্থক বিনা প্রয়োজনে 
বারবার পা ধুতে না হয় এজন্য। হে আল্লাহ! যদি কেউ অযুর হেফাজতের 
উদ্দেশ্যে তা করে তাহলে তা দোষের নয়। 

সমথ বদনকে তিনবার ধৌত করে সমগ্র দেহকে ভালোভাবে ধৌত করা, 
দেহের ভাজকৃত অংশগুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া ও ভালোভাবে 
সেগুলোতে পানি পৌছানো এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করে গোসল করার প্রতি 
গুরুত্ব দেয়াকে মোস্তাহাব ঘোষণা করে শরীয়ত প্রণেতা গোসলকে পূর্ণতা দিয়েছেন। 

০৮০৮০১০7757 
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হুজ্জাতুন্লাহিল: বালিগাহ ২৫৩ 
“আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত লক্জালীল ও পর্দানশীল।” এ হাদীসের ব্যাখ্যা তার 
এ বাণী : 
৩০ 
রাতের লোক চক্ষু হতে পর্দ 
করা ওয়াজিব। লোকদের এমনভাবে হওয়া উচিত যেন যদি কখনো হঠাৎ করে 
কেউ উপস্থিত হয়ে যায় তাহলেও যেন তার সতর দেখতে না পায়। এপ করা 
মোস্তাহাব। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


8 ৬ তা পা রে ৫৪59 তি 
- ৫০৫55 5 ৮৮ 2০৮ ৬০০ 

মিশকে ভেজানো কাপড়ের টুকরা নিয়ে তারা পবিত্রতা অর্জন কর। অর্থাৎ 
তা দ্বারা রক্তের চিহ্ন দূর করে নাও। 

আমি বলি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক অর্থে হায়েজা- 
ধতুবতী নারীকে মেশকে ভেজানো কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করে রক্তের দাগ 
মুছে নিয়ে পবিত্র হতে হুকুম করেছেন। 

তন্মধ্যে (১) এর দ্বারা অধিক পরিমাণে পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য । কারণ 
খুশবু পবিত্রতার কাজ করে থাকে অর্থাৎ অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে। কষ্টকর 
হওয়ার কারণে সকল গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান দেয়া হয়নি। 

(২) মেশক মিশ্রিত নেকড়া ব্যবহার করার দ্বারা হায়েজের- খাতুস্রাবের 
কারণে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তা দূর করা উদ্দেশ্য । 

(৩) হায়েজ তথা খতু শেষ হওয়া ও পবিভ্রতা আরম হওয়ার শুরু সময়টি 
হচ্ছে সন্তান কামনা করার সময়। এ সময়ে স্বামী-স্ত্রী একের প্রতি অপরের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় । এবং রেহেমেও সন্তান ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন 
সুগদ্ধি তাকে আরো অধিক শক্তি সঞ্য়ে সহায়তা করে। 

, নবী করীম সাল্সান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছা হতে. পাচ মুদ পর্যন্ত 
পানি (এক ছায় প্রায় এক কেজি আর এক মুদ হলো ৭৮৭ গ্রাম) গোসলের 
ক্ষেত্রে এবং এক মু পানি অযুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। মধ্যমদের দেহের জন্য 
এ পরিমাণ পানির ব্যবহার যথেষ্ট । ... . 

নবী করীম সাললাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
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২৫৪ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


পাপ লচিলি ৮৫% 7৮০ পি লে পা ০০৮০ পলিপ ৬58 পালি 
»£৮৫০৭। ৯৪০1১৮44। 1৮১৬ 2৮ 2০৯5 9 স্পট, 
দরতোক নমর নিট পরিরা রিদম বেছে) সুরা প্রত্যেকটি 
পশমকে ধৌত কর ও চামড়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক । 
এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী £ 


পা পা পার পাবছি ছিতাটি তা তত পা পাপা পা তু 
৫4, ভুত ৮০: 
14) 
“যে ব্যক্তি একটি পশম পরিমাণ অপবিভ্রতা গোসলের সময় ত্যাগ করল- 
যা ধৌত করেনি তাহলে সে অপবিব্রতার জন্য তাকে এমন এমন কঠোর শাস্তি 
দেয়া হবে।” 
আমি বলি যে, এর রহস্য হলো যেমনটি আমরা অযু সংক্রান্ত ব্যাপারে ও 
অযু পরিপূর্ণভাবে হওয়ার বিষয়ে বলেছি, অর্থাৎ যখন দেহের সমগ্র অংশ একটি 
পশমসহ ভালোভাবে ধৌত করা হবে তখনি পরিপূর্ণভাবে গোসল হবে। ব্যক্তির 
জানাবাত অবস্থায় তথা অপবিত্র অবস্থায় থাকা এবং অপবিভ্রতা বিদূরীত না করা 
ও এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য করে দেয়। যদি 
অপবিত্র থেকে যায় তাহলে এ অংশের মধ্যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হলো। 
এ কারণে দেহের এ অংশ শাস্তিযোগ্য হবে । এ কারণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুঃখিত 
ও অসন্তুষ্ট হবে যে অংশের মধ্যে পবিত্রতার কমতি হয়েছে। 
গোসল ওয়াজিবকারী বন্তুসমূহ 
রাসূলুল্লাহ সারাল্পাু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


০৮595 ০ পাপা তি, পরপর পাপা 9৫৮ পে ০টি ৮৪১ তা ওঁ পর 


(7০501 0 হার্ট চপ সত 


24/52101 

“যখন কোনো ব্যক্তি নারী উদগম হবে তখন তার বীর্য স্বলন না হলেও 
তাতে গোসল ওয়াজিব হবে।” ্‌ 

আমি বলি যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের বিভিন্নতা রয়েছে। )...$। তথা 

সহবাস শুরু করার পর যদি লিঙ্গ থেমে যায় অথবা এমন কোনো অনাকাজ্কিত 

কারণ ঘটে যার কারণে স্বামী তার স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যায়, এমতাবস্থায় বীর্য 


৬/$/৬/.109100901-11009 


হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৫৫ 
স্থলন না ঘটে তাহলে এটিকে পরিপূর্ণ মিলনের হুকুমে ধরা.হবে কিনাঃ আর 
পরিপূর্ণ মিলন বলতে এ মিলনকে বুঝানো হয়, ষে মিলনে প্রয়োজনীয়তা 
পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং যে মিলনে বীর্য স্বলন ঘটে । যে বর্ণনাটি সত্য ও যে 
বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরামের একমত্য রয়েছে তা হচ্ছে- যে ব্যক্তিই স্ত্রী 
উদগম হবে তাতেই তাদের উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে, চাই তাতে বীর্য 
স্থলন হোক বা না হোক। 

উক্ত হাদীস এবং অপর হাদীস ঃ . ৫0520 8 "পানি হতে পবিত্রতা 
পানি দ্বারাই হয়ে থাকে” এর মধ্যে সম্যতা বিধানের ক্ষেতে মতভেদের 
হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত ইবনে আবাস (রা) বলেছেন যে, .* (1: 20 08 

এ হাদীস স্বপ্ন দোষের এহভেলামেয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । জার এতে যা রয়েছে 
তাই অর্থাৎ এ হাদীসের শানে অরুদ পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের খেলাপ। যেহেতু 
বিষয়ের বিভিন্নতা রয়েছে সেহেতু বৈপরীত্য শেষ হয়ে গেছে। হযরত উবাই 
ইবনে কাব বলেছেন যে, বীর্য স্থলনের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হওয়া ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থার বিষয়টি সহজ করার জন্য ছিল, পরে তা মানসূখ তথা রহিত 
হয়ে গেছে। 

হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং উবাই 
বিন কাআব ও আবু আইউব (রা)-এর সকলের থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যেই 
তার স্ত্রী উদগম হবে এবং তার বীর্য স্বলন হবে না তাকে নামাযের অযুর ন্যায় 
অধু করে নিতে হবে। এবং সে তার লিঙ্গ ধুয়ে নেবে। এ বর্ণনাটি মার 
পদ্ধতিতে বর্ণিত রয়েছে। 

আমার দৃষ্টিতে এ হাদীসকে ₹:১0 55305 তথা এমন যৌন মিলন ধরা 
হবে যাতে কোনো আড়াল ব্যতীত পিঁপিকে লিঙ্গের সাথে লাগানো হবে এবং পুং 
লিঙ্গকে স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে না। শুধুমাত্র তখনি গোসল ওয়াজিব 
হবে যখন বীর্য স্থলন হবে। তা না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। এ জাতীয় 
মিলনকেও কখনো কখনো যৌন গ্লিলন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ ব্যক্তি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলো, যে তার বন্তর ভির্জা দেখতে পায়, আর্দ্রতা অনুভব করে এবং 
স্বপ্নের কথা স্বরণ নেই। স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে পড়ে না তার বিধান'কি? তিনি 
বললেন- “তাকে গোসল করতে হবে ।” ভীকে এ ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা 
হলো, যে স্বপ্নে দেখেছে যে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিছু সে আদ্রতা অনুভব করে 
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২৫৬ হুজ্ঞাতুন্রাহল বালগাহ 


না বা আর্দ্রতা দেখতে পাস না ভার বিধান.কি? তিনি বললেন, “তাকে গোসল 
করতে হরে না।” ূ 

আমি বলছি যে, হুজুর সাল্লা্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সুম-এর গোসল. ওয়াজিব 
হওয়াকে আর্দ্রতা সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। স্বপ্র দেখার, স্বপ্রদোষ হওয়ার সাথে 
সম্পৃক্ত করেন নি। কারণ স্বপ্ন দেখা কখনো কখনো শুধুমাত্র অন্ত্রের খেয়ালই 
হয়ে থাকে। তার কোনো তাছির পরিলক্ষিত হয় না। আবার কখনো স্বপ্নের 
মাধ্যমে শাহাওয়াত তথা কামভাব পূর্ণ হয়ে যায়. অর্থাৎ বীর্য স্থলন হয়ে যায়। . 
তখন আবশ্যই আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকবে । তখন আর্্রতার উপরই হুকুম দেয়া হরে। 

আর আর্দ্রতা এমন এক অবস্থা যা অনুভব করা যায়। কারণ. বান্দা তো 
কখনো কখনো স্বপ্রের কথা তুলে যায়। এজন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম 
আর্্রতার সাথে সম্পৃক্ত, স্বপ্র দেখার সাথে নয়। পবিত্রতা ও হায়েজ- খাতুকালের 
ও পবিত্রতার দীর্ঘায়িত হওয়া বা স্বল্পমেয়াদী হওয়া নারীর মেজাজ তথা স্বভার, 
খাদ্য ও এ জাতীয় অপরাপর বস্তুর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। 
এতদ্ুভয়ের জন্য এমন একটা নির্ধারিত সময় নির্ধারিত করা যা সকল নারীর 
ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে তা সন্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে নারীদের অভ্যাসের 
বিষয়টিকে ধর্তব্‌ হিসেবে গ্রহণ করাই বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । স্বয়ং রমণী 
যে রক্তকে হায়েজের তথা খাতুত্রাবের রক্ত মনে করবেন তাই হায়েজ।.আর যে 
রক্তকে ইস্তিহাজার র্রক্ত. মনে করবে. ভাই ইস্তিহাজার রক্ত। সাহাবা ও 
তাবেরীনদের এ ব্যাপারে মতবিরোধের কারণও এ যে, তীব্রা রমণীদের অবস্থাকে 
বিবেচনায় নিয়েছেন, গড়ে কোনো বিষয় নির্ধারিত করেননি । 

 হামনা রো) ইন্তিহাজা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
এবং লেগাম, বধার হুকুয় দিলেন । এবং তাকে দুটি বিষয়ে বললেন । 

আমি বলি যে, নৃবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্গাম যখন. দেখলেন 
যে, ইস্তিহাজার রক্ত কোনো সুস্থ নারীর, দেহের রক্ত নয় বরংতা অসুস্থ নারীর 
রক্ত। ইস্ডিহাঙ্জার কারণে দীর্ঘ, লম্বা সময় পর্যস্ত নামায ত্যাগ করার কারণে 
নামাযের. ্রতি অনীহা প্রদর্শিত হয়। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আললাছহি... 
ওয়াসাল্লাম ইন্তিহাজার সময় পৃথক ও নির্বাচিত রূরে নেয়ার হুকুম দিয়েছেন, 
যাতে সে. হায়েজের তথা, মাসিক খাতুন্রাবের দিনগুলোতে লামায বাদ দিতে এবং 
ইস্তিহাজার দিনগুলোতে নায্নাফ আদায় করতে পারে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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'কানালাম হদ্বরত হা্নাকে দুটি বিষয় বূলে দিলেন-.(১)'তিনি-বললেন যে, 
ইস্তিহাজা কোনো রগের রক্ক'। অর্থাৎ এটি একটি পেঁচানো অসুস্থতা । আর এ রক্ত 
নাকৃছছির থা নাক'হতে রক্ত ক্ষরণৈর ন্যায় রক্ত 1 হায়েজের- বা স্বতুত্রাঘের রক্ত 
নয়। সদ নারী সুস্থ অবস্থায় প্রতি মাসের-ঝাতুম্্াবের জন্য একটা দির্ধারিত সময় 
থাকে তাস্লে এ ক্ষেঞ্েও ঞ&ঁ:নিয়মই মেনে চলবে । নিজের-ইদ্দত অনুযায়ী 
দেবে? ঘন্রান্কে সে নিজের হায়েজকে ইত্তিহাঁজা হতে-পৃর্ক করে -নেতব। তখন 
তাঁকে হাঁয়েজ ও ইস্তিহাজার মাতে পার্থক্য নির্ণয় করে নিতে হবে । তখন রক্তের 
রৎংদেখে ভাঁ,ঠিক করতে পারছব.। যেমন কালো রঙের রক্তকে 'খাতুন্রাবের রত 
খরেননেত্রে। এ ছাড়া তাত্র পূর্বেকার নিয়ঘিত নিয়মকে ইন্তিহাজাত্ধরে নেবে | 
(২), ইস্তিহ্বাজা যেহেতু. ধিকৃত-স্থাতুন্রাব এজন্য ইস্তিহাজা-বিশিষ্ট.নারীকে 
*তদনিক 'পান্ঠবারদগোদদল করত হবে । অর্থাৎ প্রত্যেক নাঙ্গাযের জন্য গোসল 
করতে হ্াঃক। বেদি তা কষ্টক্র-ফলে করে' তাহলে তিনবার গোল করতে -হবে। 
যেহেতু এটা হায়েজ নয় বরৎ বিকৃত হায়েজ: সেহেতু নাহাফ স্লাফ'হবে দা। সে 
এমতাবস্থায় নামাষও পড়বে এবং রোজাও রাখবে । . 
রুই ব্যবহার ও লেগীম বীধার মধ্যে হিকমতশঃ (১) রক্ত অবস্থানরত 
রক্তের চ্কাথে মিশে যারে এবং সে স্থান হতে অন্যত্র প্রসারিত হতে পীরবে না। 
অর্থা রক্ত প্রারাহ বন্ধ হয়ে 'মাবো (২) যাতে রক্তনারী ভন এবংপরিইধয় 
জানার সারা রা 


তা সপ হানি ধক ছি 
অপবিত্র ও  অুহীন ব্যক্তির জন্য কি করা বি 
টন --আর.কি করা.অটৈধ -.. 8৮ 


আজ প্রতি সম্মান টিঠঠ্র ভিত এরি 
নিদর্শনাবলির মধ্যে রয্নেছে নামাব,"কাবা ও.পবিত্র কুরআন। এগুলোর প্রতি 
সবচেয়ে বড় সঙ্থান প্রদর্শনতহলো পরিদূর্ণ পবিত্রতা উর্জন ব্যতীত মানুষ তার 
নিকটবতাঁ হবে নাঁ। অর্থন্তিজখঠৈ অরমন-ফোনৌ জীমখল বকে 'বীচ্ছেত্অভ্তরে 
জাল্টাহুর ন্টার্পসাদকীর লাগান শা. কিপংলতা। মৃষ্টিপছয়।এ জনা উক্ত তিনটি 
উঠব টা িটিগানুরা 


সা চে কত 5 শত তি দি ফ্রি পে নি, 
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.. পবিত্র কুরআন 'পাঠেরজন্য অযু করা শর্ত করা হয়নি। কারণ সর্ব সময়ে 
কুরআন পাঠের জন্য পৰিব্রতার শর্তারোপ করলে পবিত্র কুরজান হেফজ করা ও 
তা শিক্ষা করার ব্যাঘাত -ঘটবে । সুতরাং সর্বদা কুরআন পাঠের দরজা উন্মুক্ত 
রাখা । সেজন্য উত্সাহ, তারগীব দেয়া এবং যে ব্যক্তি.কুরআন হেফজ করতে.চায় 
তার জন্য সহজ কনা অতীব -প্রয়োজন। হদছে আককর তথা রুম ধরনের 
অপবিভ্রতার ক্ষেত্রে পৰিত্রতার প্রতি তাকিদ দেয়া-হয়েছে সুতরাং অযু ব্যতীন্ত 
গিজ্জে কুরআন পাঠ.করা-জায়েজ নেই । আর অপবিভ্র 19.হায়েজ তথা খতুবতী 
নান্মীর 'জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ । তা এজন্য. যে, মসজিদ তৈরিই করা 
হয়েছে ন্বামায -ও ষিকিরের উদ্দেশ্যে । আর মসিজদ আল্লাহর নিদর্শনাবলির 
অর্জনকে শর্ত করা হয়নি? তা এজন্য-যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক বন্তুর সন্াম 
তার অবস্থান প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে "নবী তো একজন মানুষই ছিলেন ।'অন্যান্য 
মানুষের €বমন হদছ, 8587 
সাহজর্ষের জন্য- পবিত্রতা অর্জন শর্ত-করা বিপরীত কক্ু-বী' বিষয় হয়ে যায়:। - : 

নদ্বী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'বলেছেন :: '". . "৯ 

54454645775 22 ৫৫ (0 ভব 

“& ঘরে ফ্িরিশতা প্রবশে করে না, যে ঘরে ছৰি থাকে, কুকুরকে ও স্বে 
বরে অপৰিত্র কুকি খাঁকের"-আ্বামি বলি যে, এর অর্থ হলো- ফিরিশতারা এ 
অপছন্দ করেন: ও এগুলো -্এড়িয়ে চলেন 1-ফেয়েশত্রারাদযা; পন্থন্দ 
করে এলো তার বিপরীত কিপার পরি পদ করে এব সর্প 
করে অপছন্দ” ক দত 22 

বা অপবাদ আলাইহ 
5 
৯ রা . পরের ক টা 

পের গলার নি নাও কাতর লিও)”, হি কত 

পক্ামি স্লি যে, পিতা” বালির িপী 
টিনা জানবাকের কিলার 
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“হুজ্জাতুল্লাহিল- বালিগাহ ১৯৫৯ 
ধরনের 'িৰিত্রতা অর্জ্সে অক্ষম হবেতখন-ছোট পবিক্রতাও, ত্যাগ.রুরবে ললা। 
৯ ৮1-285 
8777 ঢু 


এসি 


1 4 _ ভাইয়াম্ুযের বর্ণনা টিরারারারার 
. অয তার বখানে তার বান্দারা যে কাজ করতে: জুতা তর 
করার, কটি সননাভ তথ নিয়ম চানুরয়েছে। সে সব সহহ্জ.ররারপলুিগুলোর 
মাঝে সর্বাধিক এহণয়োগ্য দাবি হছে যে-সব কাজ কষ্টসাধ্য সে,সব তারু-রান্দার 
ঘাড় হতে দিয়ে দেয়া এবং তার-কিরু ব্যবস্থা কর যাতে লোরুদের অর 
রশাস্তির-সৃষ্টিং হয়।.আর তা পরিপূর্ণভাবে 'রহিত-করার কারণে. কোনো, ধরনের 
রিক্প প্রতিক্রিয়া না- হয়।-যা স্বিনি.তাদের উপর, অত্যার্শ 
দিয়েছিলেন পরিররতা বর্জনে তারা মানত হয়ে না পড়ে। সাং তাই ঘুমের 
সাধ্ময়ে: ও সফর, বসায় মু. গোসলের বিধানকে হিতে 
'দিয়েছেন। 
| খুন বিষয়টি এমন হলো তখনু আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ হতে হুকুম হলো 
তাইযা্ুমকে অযু ও গোসলের স্থানে স্থলাভিষিক্ত করার । এতে করে অসি লাভ 
.করল, এক সামন্ত বিধান এ মর্মে যে, তাইয়াসথুমও এক ধরুনরে পৰিরতাই। 
আর এ বিধান সব গতর বিধানগুলোর অন্য বিধুনে পৃরিণত হলো 
যেসব, বিধানে উদ্মতে, গিলতে মহান অন্যান্য মক্াত হতে শর্ত । আর 


চা তত ২০০০৮ ৮৮ ”- 


নানি 1 িনির্লি রি নি 
৯. সআমন়া যখন তানিন নাটি দিনার রাও 
আমাদের়:জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে +”. 2:81%4 1284 উস 
“আর্মি ধলি ঘে, এ 
“এ $)-মার্টি সহজ প্রা স্লাগ্ী ্াঁতীত সকল 'স্থানৈই'হতাঁ-লাওয়া, মবয়ি । 
ুয়াং এরর ছারা সমস্যার সম্ারনিফরা অধিকতর সহজ ।:(২) 'অনেক'ক্ষেট্রে 
মাটি পবিভ্রতার মাধ্যম; যেমন চামড়ার মোজা ও তরবারিতে . নাপাঁকজগে 
চক্ষলেত্ভা-সান্বুয়ে্জীটি ছার'সরগতিয়ে নিলে-দার্শাক় তাবিজ উল ঘার। (৩) 
মাটিতে হাতে মেরে তা মুখমগ্ডলে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নিয় জাফীপ (দায় । 
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এটাও মুখমণ্ডকে মাটির সাথে মেলানোর ন্যায়ই । আৰ তা-ক্ষমা' প্রার্থনার জন্য 
'দয়খান্তের মতোই । অর্থাৎ পানি না পাওয়া আমাদের দুর্ঘশরতার প্রকাশ এজন্য 
তাইয়াম্মথমের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। . 

শরীয়ত অযুর জন্য তাইয়াস্মুম ও গোসলের জন্য তাইয়াম্মুমের মধ্যে কোনো 
ধরনের পার্থক্য করেনি। উভয়ের তাইয়াশ্থুম একই ধরনের । আল্লাহ তায়ালা 
প্রচলিত তাইয়াশ্মুমৈর মধ্যে এ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যে, সে 
উভয় ইদছের* 'অপবিব্রতাকে পবিত্র করতে সক্ষম 1 সুতরাং তাইয়াশুম ভাত স্বীয় 
বৈশিষ্ট্য গুণাবিত। এ ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তাইয়াশ্ুমৈর প্রয়োজন নেই। আর এ 
বিধান সে সব ক্ষেত্রে মেনৈ নেয়া উচিত যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানৈর রহস্য. 
সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝে আর্সেনা। লোকদের অন্তর এতেই প্রশান্তি লা করে। 
_.. গোঁসলের তাইয়াশ্ুমৈর জন্য মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া এক ধরনের 
পেরেশানি। ভীতে দৌষ সম্পূর্ণভাবে বিদূরীত হস নারী এ চূর্র্সতার এলার্জ হলে 
তীয় দুর্বলভাঁ এসে পূডে। এজন্য গোসলের তাই অযুর তীইযু্মের 
মতোই! নু 

: ভীধ ঠাণাও রোগের ন্যার়ই। যদি ভীষণ ঠাঁতা পড়ে আর তখন ঠা পানি 
ছারা গোসল করলে রোগ রর স্ভাবনা থাকে তাহলে তাইয়াস্ুম করা জায়েজ। 
আয়ের ইরনুল আসের হাদীস তাঁর প্রমাণ। সফর,কোনো শর্ত নয় বরং তা পানি 
পাওয়া না পাওয়ার একটি কারণু। যা সহজে বুঝে আসে ।. মারা 

তাইয়াস্ুমের ক্ষেত্রে পা মাসেহ করার হুম এনন্য দেয়া হয়নি। কারণ পা: 
হলো ময় কানা লেগে থাকার জারগা। এ বছরই হুম দেয়া হার ছারা 
টার রাছি ডি 
১: সাইয়ান্মুষেরপদ্ধস্তি : নবীবকরীয় সাল্লালাহ আল্মাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে দীন 
গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিমত পূর্ণ মাসায়েলুলোর ষধ্যে খ্রি অন্যতম-একটি 

অবেরীদের মধ্যকার-অর্দিকাহগ-ফকী হগণ মোহাদ্ছেসীমদ্দের অনুসৃত পদ্ধাতিই 
প্রহণ.”৪ অনুসরণ রুরেছেন-€ষ,..াইয়ান্ছুম' হলো, দুবার মিস. হাত .মারা। 
778 জার কুইন: উহ 
৬ ০) কিতা 5. হর 

লা নব দন লো হা 
টানা ইউনি উরি উর 2 তর 
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তৈ পরদিঠ ণ্ঠে পালি৫/৯ ৭ পি হে 5১6) ৯৮৫ ৮ রা 


টা প১ শা তা ১4:৯৪25 ৮০ 


নত নে 45055 নি 
“গ্রামার তাইয়াস্মের জন্য যথেষ্ট _হলো, রা তেনে 
যা তারপর তাড়িয়ে রা রথ তোমার মুখ পরে তম 
হাত মুছে নেয়া ।” 
ই নন 


. 80 0য় হও 

“তাইয়াম্মম হলো দুবার জমিনে, হাত মারা । একবার মুখমণ্ডলের জন্য 
আরেকবার উভয় হাত কনুই সহ মাসেহ করার জন্য৷” ূ 

নী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ও সাহাবাদের আমল 
উভয় পদ্ধতিতেই বর্ণিত হয়েছে। | 

উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদান : উভয় হাদীসের মধ্যে সাম্য 
বিধানের দিকে হাদীসের শব্দই পথ নির্দেশ করে বিটি “তোমার জন্য 
যথেষ্ট” এর ছারা বুঝা যায় যে, তাইয়াস্থুমের নিঙ্গতম সীমা হলো এতটুকু । আর 
দ্বিতীয়টি হলো তাইম্মুমের সুন্নাত পদ্ধতি। সাহাবা ও তারেয়ীদের তাইয়াম্মুমের 
বিষয়ে মতপার্থক্যের বিষয় হলো কেউ সর্বনিক্ন সীমায় আমল করে আর কেউ 
সুন্নাত.পদ্ধতির উপর আমল করে থাকে। 
নবীন নারাতাহ আনি হহি সাজার রাহা ভিন 
পারে যে, তিনি আম্মারকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাইয়াহ্মুমের মধ্যে জঙ্ষিনে হান 
মারার কারণে যা হাতে .লেগেছে তাই যথেষ্ট । এখানে. জমিনে শুয়ে যাওয়া 
উদ্দেশ্য নয়। আর তিনি এক্ষেত্রে তাইয়াম্মুমকারী কতটুকু অংশ মাসেহ করবে তা 
বলে দেয়াও উদ্দেশ্য নয় । আর না কতবার জমিনে হাত খ্বারাবৈ তা বলাই 
'উদ্দেশ্য। অর (21 শব্দ দ্বারা যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া .হয়েছে-তা দ্বারা তাই 
বানাতে সি হারের ভর হর দজারা 


পার্থক্য নেই৷ ; রি 
তীর পলকে যতো ভান পয অত 
করাই মানুষের কর্তব্য । 7২ ১ ৯১১ 


৬/৬/৬/.109100901-1009 


নি রন 5 ক্ষেত্রে তাইয়াম্মুম 
জায়েজ নেই। তারা উভয় আয়াতকে মই অর্থাৎ ছোয়াঁ তথা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে 
গ্রহণ করেন। তারা বলেন যে, নারীকে স্পর্শ করা অযু ভঙ্গের কারণ । কিন্তু 
ইমরান ও আম্মারের হাদীস এর বিপরীত বুঝায়। 

“আর্মি কোনো বিশুদ্ধ হাদীসে এরূপ: দেখতে পাইনি "যে, প্রত্যেক ফরজ 
নামাধের জন্য তাইয়াশুম করতে হবে । অথবা ভেগে খাঁওর়ী ক্রীতদাসৈর জন্য বা 
এ জাতীয়দের জন্য তাইয়ান্মুম জায়েজ নেই। এ সবই ইস্তিমাতী মাসায়ালা। 

: জখম ওয়ালা ব্যক্তি সপর্কে রাসললরাহ সাললারাহ আলাইহ ওসাযলাম-এর যণী: 


পা 
১% 2 ৮ 2 .. িকাতা তা তালি তা 2 পা পা 


মারি 

| ৫ 2255 5 ৯ কেও দে 
সর জনয বে ছিল ভাইয়া করা এব বীর জের উপর কোনো 
কাপড় বেঁধে নিয়ে তার উপর মাসেহ করা এবং অবশিষ্ট অঙ্গ ধুয়ে নেওয়া ।” 
্ _ আমি বলি যে, (যেমনিভাবে তাইয়াম্মুম সমথ দেহের. গোসলের স্থলাভিষিক্ত 
তেমনিভাবে দেহের একটি অংশের গোসলেরও স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ তাহিযামমুম 
যেমনিভাবে সমগ্র দেহের অপবিত্রতা দুর করে তেমনিভাবে দেহের এক অংশের 
অপবিভ্রতীও দূর করে থাকে।। রা 
৮ নত র মাঁঝে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ দেই ও আংশিক দেহ উভয়ের 
পবিত্রকরণের বৈশিষ্্য'রেখেছেন। জখমের উপর অথবা পর্টির উপর মাসেহ করার 
হুকুম পূর্বে উল্লেখিত মোজার উপর মাসেহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । আর তা হলো 
এখানে সীসেহ এজন্য হেন এ সাদা যোয়ার কথা রে পাকে ।আর এ মাসেহ 
98৮ 

57255 


বির ৮ ১৯০৮৮ ০৮৪ ৮৮৫০ 


৮৮ ভিসি রা 2 5৮০15] 
পা মাই দমাতে পৰিতার মাম যদি দশ বছর দীর্ঘ 
পর্যন্তও পানি না পীঁরয়া-যায্স।”০ 
আমি বলি এর না উদ হলো সীালজন করার পর রা এসব 
রোখ দিয়েছে সে সব ফেরে তারা আল্লাহর হুমের বিপরীত কাজ করেণ। 
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0 কেবলা পরত সান রন! আর তা হচ্ছে নবী ক সালাহ 
আলাইহি ওয়সাললাম- 'এর বাণী :. ূ 
১0254 রি] তি 9 550125% 1. 

র্‌ ধন তোমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে যাবে খন কেবলা দিকে 
মুখও করো না। আর কেবলার দিকে পিঠও দিও না।” * 

_ এতে অপর একটি হিকমত নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে ইবাদছের সময়" 
অন্তরকে আল্লাহির-দিকে একার রাখা জরি ৷ আর অন্তরকে আল্লার দিকে এফাথর 
নিশানা হিসেবে ঠিক'করে নেয়া যা'অস্তরের একাথতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে । 
মাকাম করা হয়েছিল। যা আল্লাহর বন্দেগীর জন্য তৈরি করা হতো আর"যা 
আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে গণ্য হতো'। মর আমাদের শরীয়ত্যেটককলারএ্দিকে 
মুখ 'করা এবং তাকবীর বলাকৈ-ভীওযাভজুহে কলবীর- তথা অন্তরের; একক্রতার- 
অন্তরের:ত্রকাগ্র- হওয়া এবংদআল্লাহর-গ্িকিরে অন্তর মগ্ন হওয়ার. স্থন্গাড়িষিক্ত। 
আর তা, খ্রমন পর্মায়ের যে, কেবলারদিঘক মুখ করার মাধ্যমে আল্লাহ ক্মরণ হয়। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ: থেকে এ কথা ইস্তিমাতত. করলেন যে, 
কেবলামুজ্ী হত্তয়াকে সম্মানের সাথে থাছ'করা জরুরি ।আর সে ন্নাহ্ু করার ছুরত 
হুলো' প্রান্কৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার সময় ফেবলার দিকে মুখ করা বা পেছন 
দেয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না। অর্থা্চ:যে অবস্থা নামাযের অবস্থার সম্পূর্ণ 
বিপরীত তা করার অনুমতি দেয়া যাবেনা :-” . 

নৰী করীম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার'দ্বিকে মুখ রুরে.ও পিঠ 
দিয়ে শ্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা বর্ণিত আছে ।'গ্ক্ষেত্রে জঙ্গলে .কেবলামুখী 
হওয়া ও পিঠ দেয়া নিষিদ্ধ. এবং দাল্লানের ভ্রেতরে তো মোবাহ্‌ বলা হয়েছে। এবং, 
নিষিদ্ধকে মাকরূহ হিসেবে ধরা হয়েছে।আর' এটা আঁবক পরিষ্কার । 
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২৬৪ : হজজতল্লহিল বালিগাহ 


তন্মধ্যে রয়েচ: : পৰিজারা-্রম্াণ করা । তিনটি পার গতর কমে ইস্তিনজা 
করতে নিষেধ করা হয়েছে অর্থাৎ.তিমবার পরিষ্কার করতে হবে। কারণ 
সাধারণত তিনবারের কমে পবিত্রতা অর্জিত হয় না। তিন খণ্ড পাথর দ্বারা, টিলা 
বারা পরিষার করার পর পানি ব্যবহার করা মোস্তাহাব। ন্‌ 

তন্ধ্যে রয়েছে : সেই বনু হতে বেঁচে থাকা যা মানুষকে কষ্ট দেয়।, যেমন 
যে সব স্থানে মানুষ ছায়া পায়- গাছের নিচে, মানুষের চলার পথে, মানুষ যে 
স্থানে বসে কথাবার্তা বলে এবং চলমান নয় স্থাস্ত্রী পানিতে ইস্ত্রিনজা রুরা । হাড় 
ছারা ইস্তিনজা করা হতেও বিরত থাকতে হবে। কারণ তা জ্বিনের খাদ্য। এমনি 
সে সব বস্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে যা ছ্বারা উপকার লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ. 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে- ১৮৮১ “তোমরা দুটি 


ফুৎকার দাতা বন্ধু'হুতে রেঁচে থারু ।” 'তাদের ফুৎকার হতে বেঁচে থাকার অর্থ 
হলো তাদের থেকে কষ্ট পাওয়া হতে রেঁচে গাক। জরা এমুন রস্তু হতে বেঁচে 
থাকা মা-স্বয়ং নিজেকে. কষ্ট দেয়. যেমন গর্তের মধ্যে প্রস্ত্রাব করা । কারণ গর্ত 
কখনো সমপের-আশ্রয়স্থল,হতে পারে,. প্রত্রাবের .কারণ্রে সাপ বের হয়ে কামড় 
দিতে-পারে, ধ্বংশন করতে পারে। 

“তম্্ধ্য- রয়েছে : উনি 
না ভান হাত দ্বারা পেশাবের-অঙ্ক ধরবে না, নিতো ইজি রারিতর 
দ্বারা বিজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করবে । .... ্ু 

- তল্মধ্যে রয়েছে : পর্দার প্রতি শুর্ষত্বারোপ করা +.এতদূর. চলে স্বারে .যাতে 
কোনো' শব্দ শ্ডনা না যায়। কোনো ধরনের গন্ধ অনুভূত না হয় জার না তার সতর 
পরিদৃষ্ট হয়, দেখা '্যায়। ভূমির কাছাকাছি হওয়ার পূর্বে কাপড় উঠাবে না। ষে 
খেজুর বৃক্ষের আড়াল হওয়ান্ ন্যায় পর্দা করবে যা চ্তার নিম্নাংশকে আড়াল করে 
নেবে । এমন'অবস্থা পাশুয়া না পেন্গে মাটির টিবিকে পেছনে করে কসতব কারণ 
শয়তানকে এসব নিন্দনীয় ও খারাপ কার্জ-করার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 

তন্মধ্যে রয়েছে : দেহ ও পোশাকে- পরিধেয় কাপড়ে যেন নাপার্কি লেগে 
০০777777577 


, লি পি শির তি পোপ ৯৮ নি মি 
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ছাজ্জাতূলাহিল বালিগাহ ২৬৫ 
28798878758 
'ক্লোনো দব্রয স্থাম নির্ধাচন করে নেয়।'... রর 
' তন্মধ্যে রয়েছে: : ওয়াসওয়াসা- সন্দেহ বা লহ সা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৯. 


পি তে 2 শি পা ০0১ ৩ ০1 ররর 


2৮ ৮1914595০25 2 ৮৪৫95 
“তোমাদের কেউ যৈন তার গোসলস্বানা় পেশাব'না করে কারণ এর 
থেকেই অধিকাংশ ওয়াসওয়াসার ও'জদ্দেহেয় সৃষ্টি হুয়শ ২ 
-বাসূনুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : ৮৮৪ ০ 
ওয়াসাল্সাম পেশার দাঁড়িয়ে করতে. বারণ করেছেন কারণ. তিনি. তা;অপছন্দ 
করেছেন। কারণ দীড়িয়ে পেশাব করলে দেহ এবং পরিধেয় কাপড়ে. পেশাবের 
ফৌটা-ছিট্া-পড়তে পারে. দাড়িয়ে. পেশাব. করা জদ্রতা ও, সক্সানের হানিকর ও 
উম অালের পরি এক সর উওর সন বিমানকে 
77757 ক 


১ 
মানি তা ৪, শি রশি ১, ৯৪ 


03, ০৮৪ 9453505201৮808 


ঙ রা পে পা পার জী” 2? 

9145 

“প্রস্রাব পায়খানার জায়গা 'নোংরা স্থান। তোমাদের কেউ প্রস্রাব ও 
পায়খানায় গমন করতে গেলে বলবে : | 


০9 2৯49 পা 

সত 5৬০৪০৪৪ ভাত ৩৯৮০ 
.- আমি অপবিত্র.নারী ও পুরুয় ছ্িন হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। 
আবার পরস্রাবখানা ও পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় বলবে 1১১৪৪ হে 

আল্লাহ! আমি. সোমার ক্ষমা কামনা করি। - 

. আমি বলি 'যে পেশাবখানা,ও পু়খানায়ায়ার সময় এ দোয়া পাঠ করা 

৩ পার্তি £ি তারা পে টি 259 ৫৮ ৬০ পরি 
মোস্তাভার পি) ০4৮2 4011 “হে আল্লাহ! আমি 
জপনিব্র-লারী ও পুরম্ব জিন হতে আপনার নিকট আস্র্ার্মনা করছি।” কারণ 
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তারা এল্সন্য যে, তারা: মাপাকী 
পছন্দ করে। আর বাইতুলখালা হতে বের হওয়ার সময় রলকে :4. ?/8 
“আল্তাহং আমাকে ক্ষমা করুন 1” কটি সরা নি যিকির 
ত্যাগ করে শয়তানের সাথে একত্রিত হওয়ার মুহুর্ত ॥. . টা 


পলা ারা্লাহ আলাইহি ওয়াসরাম-এর বানী :. 

-০সএা তে এ বত তে 

তাদের একজন প্রস্রাব তে পরিভ্রতার্জন করত লা (আল সাদীলট- 7 

এ সম্পর্কে আমি বলছি যে, রদ হতে রন করা ওছ 
একান্তভাবে কর্তর্য। প্রত্্াব হতে পবিত্রতা ৮1) %০| অর্জন বলতে বুঝায় 
তা কার পর দি থাকে ইউ তত পর্ণ যনে হবে 
যে, প্রপ্রাবন্নীলীতে আর কোনো প্রস্রাব অবশিষ্ট নেই। ও 

এর মাঝে একথা-বিদ্যমান রয়েছে ষে, অপবিত্র থাকা এবং সে কাজ করা যা 
পরস্পরের সাথে দ্ধের সৃষ্টি করে_ এগুলো কবর আঁধাবের কারণ হয়। * 

অবশিষ্ট রইল খেজুরের ডালা ভেঙ্গে উভয় কবরে স্থাপন করার বিষয় 'এতে 
যে রহস্য নিহিত রযেছে তাহলো শাফায়াত করা । যখন তাদের কুফুরীর, কারণে 
পরিপূর্ণ শাফায়াত অসম্ভব ছিল তখন তাদের কবরের আযাব লাঘবের জন্য 
শাফায়াত করা হলো, খেন্জুর ডালা: ভেঙ্গে তাদের কবরে স্থাপনের মাধ্যমে । 


| ফিতরাত ও তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা 
নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 


৫ পে ঠিৎ পর, পরি 


92৮: ৫55,০০১ 1০ না €22 


42 ৮ টে পাজি টি 2 তা 
রা 
পা তা কিট তাত 


1০.১22-9৩, 0 ৮057058. 5 


৮ ৩ ৮৯৩ তি ৮ ই. 


হি নি 31315854025 5591 

দশটি বস্তু ফিতরতী প্রকৃতিগত-€১) 'মোছ কেটে ফেলা, (২) দাড়িকে 
ছেড়ে দেয়া, (৩) মেছওয়াক-করা- (৪) নাকে পানি দেয়া €৫) নখ রার্টা (৬) 
বাহ্যিক মালিন্য দূরে ফেলা (৭) বগলের পশম কেটে ফেলা-(৮)-নিষ্নাঙ্গের পশম 
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.... হজ্জীতুল্লাহিল-বাঙ্গিগাহ ২৬৭ « 
কেটে ফেলা । (৯) ইস্তিনজা সরা । 'বর্ণনাকারী বলেছেন যে, আমি দশ লি: 
ভুলে গেছি; হতে পারে সেটি গরগয়া কুলি করা । 

আমি রলছি যে,  সুঙুলো হযরত ইবরাহীম (জ)-এর যু থেকেই 
চালু রয়েছে এবং হানাফী সঠিক পথের অনুসারী সকল উম্মতের মধ্যে প্রচলিত 
রয়েছে এবং তাদের অন্তরে ও তাদের খালেছ আকিদার অন্ত ঠা গেছে। এর 
উপর তাঁদের জীবন মরণ নির্ভরশীল খুগযুগ ধরে? এ কারণে এ সুন্নাতগুোঁকে 
'ফিতরাত' প্রকৃতি বলা হয়। আর এগুলো শায়ায়ের তথা মিল্লাতে ইবরাহিতীর : 
অভ্যাস, রীতিনীতি ও চাল-চলন। প্রত্যেক মিল্লাতের জন্যই এমন 'সব"চিহ্ ও 
রীতিনীতি জরুরি যা দ্বারা তাকে চেনী 'খায়। যার 'ন্য তাদেরকে পাকড়াও করা 
যায়। যাতে সে মিল্লাতের আনুগত্য ও নাফরমানি একটা অনুভবমূলক বস্তু হয়ে 
যায়। শায়ায়ের তথা অভ্যাস, চিহ্ন ও রীতিনীতি এ সব বস্তুকেই করা হয়'যা' 
অধিক পরিমাণে মিল্লাতের মধ্যে পাওয়ায়, যা বার বাঁর করা হয়। এবং যা 
পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে। এর মধ্য অনেক অসংখ্য উপকারিতী নিহিত রয়েছে। 
যাকে লোকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ রুরে নেয়। ৃ 

এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান কথা হলো : মান্বদেহে এমন কিছু 
পশম, চুল, কেশ, লো উৎপন্ন হয় যা হদছ তথা নাজাছাতে হুকমীর কাজ করে 
এগুলোর মধ্যে আছে মোচ, বগলের পশম ও. দেহের নিম্নাঙ্গের পৃশম। এমনিভাবে 
মাথার চুল. এবং দাড়ি ইত্যাদির বিক্ষিপ্ত হওয়াও তবিয়তের জন্য খারাপ। এজন্য 
এগুলোকে কাটা এবং এগুলোকে সুন্দর ও পরিপাটি করার নির্দেশ রয়েছে। দেহে 
বিভিন্ন চর্মরোগের ও-ঝোশ পাঁচড়ার আক্রান্ত হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় 
ডাক্তারগণ বলেছেন যে, এ কারণে মন চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং কর্ম ক্ষমতা হ্রাস, 
প্রাপ্ত হয়। এ রোগগুলো এমন যে, যার. চিহ্ন দেহে দেখা,যায় এবং হদুছের, 
নাজাছাতের কান্ধ করে। এগুলোকে দূর করা পৰিভ্রতার অঙ্গ! ূ 

দাড়ি ছোট এবং বড়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। দাড়ি পুরুষের দৌন্দ্য। দাড়ি 
পুরুষ্যত্ের পরিপূর্ণতা দাতা । এজন্য দাড়ি বুদ্ধি করা, লম্বা করা জরুরি । দাড়ি 
মুগ্তানো অগ্নি উপাসকদের রীতি ছিল.। এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধিত 
হয়। দাড়ি মুগ্তানোর দ্বারা সর্দার, বড়লোক এবং সাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য 
থাকে না। সৰাই একই শ্রেণীর বল পরিগণিত হয় । 1 ২৮০ 

যে ব্যক্তির মোচ বড় হয় তার মোচের সাথে খাদ্য ও পানীয় লেগে যায়। 
তীতে-শ্বয়লী কাঁদা জমা হয়। এটা অর্থাৎ মোচ লম্বা করা অগ্নি উপাসকদের 
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২৬৮ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাত 


মজুসীন্দের র্লীতি। বুনে কেটে ফেলা জক্ুরি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 


৮৮5011৯4255 ১১15801155 এপেিহনী। 4) 
“তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। মোচ কেটে ফন এবং দড়ি কর" 
কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা. এবং মেছওয়াক করার মধ্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও 

মালিন্য ও দুর্স্ধ দূর হয় । ... 
খতনা করার সমূয় যে চামড়া কেটে ফরেলা হয় তা. একটি বাড়তি চামড়া ও 

অপ্রয়োজনীয় চামড়া । তাতে ময়লা কাদা জমাট বধে। তা থাকা অবস্থায় উত্তম 

রূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হওয়া যায় না। এর কারণে পেশাবেরকিছু অংশ ভেতরে 

থেকে-যায়। খাতনা.না করলে পুরুষ এবং নারীর য়ৌন মিলনের আনন্দও কমে 

যায়। মানব দেহকে অসুন্দর দেখায় এন্য খতনা করে তা কেটে ফেলা জরুরি হয়ে গড়ে। 
রাত শরীফে আছে: 


১585০85895৮ 6০05 

খতনা করা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তার সম্তানদের, বংশধরদের জন্য 
আল্লাহর খাছই- বিশেষ নিদর্শন। অর্থাৎ যেভাবে রাজারা তাদের বিশেষ প্রামীর 
উপর চিহ্ৃ- নিশান লাগান যাতে সেগুলো অপরগুলো হতৈ পৃথক ও বিশেষিত 
হয়। আবার এ সব ক্রীতদাসদের চিহ্নিত করেন যারা সর্বদা তাদের নিকটে 
অবস্থান করে। যাদের বিক্রয় করার বা আযাদ- মুক্ত করার ইচ্ছা থাকে না। 
এমনিভাবে খতনা করা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের চিহৃ- নিশানা রূপে 
নির্ধারণ করা হয়েছে। 

অন্যান্য শায়ায়েরের মধ্যে, রীতিনীতি ও চিহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা' 
যেতে পারে। ধোকা দেয়া যেতে পারে। আর খতনা এমন এক টি যার মধ্যে 
অতি কষ্টে পরিবর্তন করা সম্ব। এতে ধোকা দেয়ার সুযোগ নেই। | 

পানি ব্যবহার করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পানি ছারা ইস্তিজা করা। 

াূবরাহ সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: 


ঠতারর ৩টি প্‌. পিসি তি ৫9৮৮ 
০5014552229 -তশঠা 9৮ ভা পণ 


উে০ ০০৪ তে পা 


065015 নিশি ,০8০৮৯15 
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“চারটি ব্ষিয় নবীদের সুন্নীত, যথা” জব্জা.কোনো কোনো বর্ণনায় লজ্জার 
হলে সানা করানোর রা বরগিত হয়েছে) খুশরু লাগানো, মেছওয়াক করা ও 
বিবাহ করা” 

"* জামি-বলি যে, আমার সনে হয় এসব বিষরগুলোও তাারাত- তথা. 
পবিব্রতার, অন্তর্ভুক্ত |. 

হায়া-লজ্জাশীলতা : হায়া হল্ো.লজ্জাহীনতা, বাজে শু অস্পীল জবাবরণ এবং 
খারাপ:কাজ ত্যাগ করা । এ কাজগুলো নফসকে--.ব্যক্তি সত্তাকে কলুষিত ও 
পংকিল করে। সুগন্ধি লাপানো একটি আনন্দদায়ক কাজ। এতে নফছের মধ্যে 
আনন্দ ও অন্তরে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। এটাই তাহারাতের তথা পবিত্রতার মূল 
হাকীকত। আর তা পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে আগ্হাক্ষিত করে তোলে। 
| বিবাহ নারীদের প্রতি আগ্রহ' থেকে আত্যন্তরীণ অবস্থাকে পবিত্র করে 
রর রিভির 
দেমাগে ঘুরপাক খায় তা হতে দেমাগৃকে পবিত্র রাখে। 
রহ সালাহ আলীহাি ওলাললম -এর বাণী : 


০৪ ৫ 15465) 25 202 5৫9 দঃ 
স্থিদি জামার উত্মতের তন্য বিষয়টি কষ্টকর না হতো তাইলে আমি 
তালে রক দামাধের সময় (জু ধরার সমর) মেছওয়াধ কার নির্দেশ 
প্রদানকফরতাম |”. 17 
আমি বলছি যে, এর উদ্দেশ্য হলো বদি মেছওয়াক করার সন সরীর্ণতার 
ভয় না হতো তাহলে নামাযের অযুর ন্যায় মেছওয়াক করাকেও শর্ত করে দেয়া 
হতৌ।' এ বিধরে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছেঁ।' এর থেকে একথা 
পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের বিধানের ক্ষ নবী করীম সারাহ 
ীয়াপররীরতের বিধানাবলি দের কুসেদের সাথে সংকর 
ক্ষেত্রে মুত কুরা, জারির নাভি মধ্যে প্ররিগন্থিতঃ 
: ালাইুহি িয়াসাক্লাম ঘর (য়া কের টি 
সম্পর্কে বর্ণনাকারীর উক্তি : হিরা 


8 টিন . ্ 
হি ৮ টেরি াঞি ক ী 
কউ চাভি বাল টি 
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৭২৭০ হুজ্জাতুল্লাহিল রালিগাহ 

আমি বলছি যে, মেছওয়াক করার সময় ঘেন হলকের শেমাহশ পর্যন্ত মেছওয়াক 

পৌছায় । যাতে গলা এবং সিনার কফ ও শ্রেম্বা বেরিয়ে যায় । মুখের গভীরে 

মেহওয়াকের মাধ্যমে মুখের ভেতরে ও জিহ্বা ষে ফাঙ্গাস জাতীয়'রোগ হয় তা 

বিদূরীত হয় এবং তাতে গলার স্বর পরিষ্কার হয় এবং মুখের মধ্যে সুগন্ধ হয়। : 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :. 


চে ১৮০৪ 1 পর 


এসি কডএ576৬ 


টি ৫ ৮ 6 


মিলি ৮৫ 4১০০৪ 


প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে প্রত্যেক সাত দিনের মাঝে একদিন 
(গোসল, করবে? এ গোসলে সে নিজের মাথা ও সমথ দেহ ভালোভাবে ধুয়ে 
'নেবে।” 

আমি বলি যে, রতি সাত'দিনে একদিন, রতি সপ্তাহে একবার গোসল করা 
একটি দায়েমীসুন্নীত। দেহকে কাদামুক্ত করার ও নফসকে পবিত্র করি উদ্দেশ্য 
এ সুন্না্চ-জারি 'করা হয়েছে? জুমার 'দিনের সাঞ্খে-এ গোসল. করাকে সম্পৃক্ত 
করার ক্রারপ, হলো, গেসল, এবং জুমার নামায় একে অরকে পরিপূর্ণতা দান 
কুরে এতে করেম্তুমার নামাযের প্রতি ভাজিম তথা সন্মান প্রদর্শন-হয়ে থাকে । 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে পোস্ল. করতেন: 

এপি পা তি: লে কি পা তাহ পা পাপা 


২০5০৩ ০০ 2 ০১০ 2525 2 ৮০ ৩ 


চরে 


্‌ (১) জানাব্তের কারণে (২ মার দিন (৩) সিংগা লাগানোর পর ও (৪) 
মৃত ব্যক্তিকে গোল করানোর পর। ' ... 
আমি বলছি যে, সিঙগা লাগানোর পর' গোস্ল্‌ করার কারণ হচ্ছে- (১) 
সিংগীর' কারণে দেহে রঞ্জ প্রবাহিত হয় এবং প্রতিটি ফৌটা পৃথক পৃথকভাবে 
রর 
করে নিয়ে আসা হয় ।'কীজঁ সমাণ্ড হলৈ সে স্থানৈর রক্ত বন্ধ হয় কিছু রক্তের 
বা বয় সা তাই সৌসল করার খালা সঙ পরীর ইতে রতন প্রবাহ 
বন্ধ হয়ে যায়। 

মৃত ব্যক্তিকে গোসল্‌ ঢৌঁয়ার ম্ধ্যমে- ১) গসলদাতার সম দেহে 
ফৌটা-ছিটে ফৌটা পড়ে যায়” যা নাঁপাক করে দের-গোসলদাতার দেহকে । 
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ভুজাচুন্লাহিল বালিগ্জাত ২৭১ 
দেয়ে কোন অংশে তা পড়েছে, বেরূ-রুরা: কষ্নাধ্য- হওয়াম্ম গোসলের মাধ্যমে 
পরিরূতা অর্জিত হয়। (২)-স্থামি একদ! 'এক স্ৃত্যস্ুখ যাত্রীর নিকট বসেছিলাম 
দেখতে. পেলাম়যে, রূহ রুবজকারী ফিরিশৃভারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে-ভীষণ 
ভয় ভীতির সৃষ্টি.করে। আমি. অনুভব করলাম, যে; তাদের : এ অবস্থা পরিবর্তন 
হয়ে তাদের অন্তরে বস্তির ভাব আসা প্রয়োজন । তাই মৃত ব্যকজিকে গোসল 
দেয়ার পর গোসলদাতার গোসল করে নেয়া কর্তব্য ৷ যাতে তার সকল ভয় ভীঁতি 
দূর হয়ে স্বস্তির অবস্থা ফেরত আঙেে। ...... 

যে.বচুক্ি ইসলাম গ্রহণ -করৰে-তানে: পানি. ও বরই সোজা পানি 
ই ডে সিন সার ভাত 
ওয়াসাল্লাম. অগর ব্যক্তিকে বলেছেন-. ০৯১ ৯০ 311 
“তুমি কুফুরীর সময়ের চুল মুদ্ডিয়ে ফেল 1৮. 
আমি বলি যে, পাম নিবি রাত সে নললান রর 
সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হবে যে, সে কুফুরী হতে বেরিয়ে 
এসেছে এবং ইসলামে প্রবেশ করেছে "বাকি জাল্লাহই'সর্বজ্ঞ” 
 পাঁণিক্ন বিধান রা 


্ এত খু 59 107 টর্তা এট ভি ধু 


20 পন তত এপ টিন আ্ীতি টিসি, লিলি 


তি 


.এোমাদের- কেটি কখনো হরি দি ষে হ পনি প্ররহ্মানচয়-এমন 
নিতে পেোর্/কুরে পুনরায় সে পানিতে খোসল-কুরকোলা 4% গত 5 টনি, 
“আনি, বলি.যে, "নে ফের“পানিতে-৪পপার.করা এরং'তাতক'৫ীসঙ্গন্করাতে 
অবস্থায় কথাবার্তা বলছে। এতে আল্লাহ তায়ালা রাগাবিত হন -এ বর্ণনার 

শান্য পানিতে প্রজ্রাক্‌ করা, এ করা রর 
০ পক 195 সইভীউ । 7 
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২৭২ হুজ্জাতুল্লাহল বালিগাহ 
ধাবিত হবে। লোকেরা এরূপ করতে, দেখতে পাবে এবং প্রত্যেকে এরূপ করতে 
থাককে'। এখানে উদ্দেশ্য পানিকে নাপাক হওয়া হতে রক্ষাঁকরা। (২) এক্স্প 
করাতলানতের কারণ হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরক্ষে অর্ধপ করা হতে রক্ষা 
করুন তিষে পানি যদি অধিক পরিমাণের হত্র এবং প্রবহ্ীন হয় তাহলে তাতে 
'গোঙ্গল করা জাল অবং পেপার করার বংরাট র্যা এডি যাওয়া 
কর্তব্য। বৃ 

“মায়ে মোস্তামেলা' তথা বযবহত পানি। কেউ তা পবিত্র উদ্দেশ্যে 
খ্যবহায় করে মা'। তান্পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে খাকে।। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলছিহি ওয়াসাল্লাম তা দ্বিতীয় বার পবিভ্রতার্জনের জন্য ব্যবহাঁর করার অনুমতি 
দেননি । তা পূর্বাবস্থায়ই রেখে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পরিফারতাবে কোসৌ 
14558558878 রি 

'* নৰী করীম সার্লাল্লাহ'আলহিহি' শয়াসাল্পলাম-এয়বাণী : 

এডি 80501118.. 

পানি দু'মটকা পরিমাণ হলে:তা নাপাক হয়না ।” 

আমি বলি যে, এর অর্থ. হলো : তা মৌন্সিকভাবে অপুরি্র রুয় না3 তা 
সম্পর্কে শরীয়তই বিধান দিয়ে থাকে: প্রচলিত রীতিনীতি ও জ্লশ্রণ্ত বিধান 
ব্যতীতই। তবে. যদি-পান্দির শুণগুলোর কোনো গুণ -পরিবর্তিত--হয়ে “যায়, 
নাপাকীর,কারণে অথবা নাপাকীর পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর তাহলে ভার 
বিধান পর্বে উল্্িত িধানের অন্তত হবে না। 

“ দুণ্ঘটকা পানিকে 'অর্চা পানি ও অধিক পানির মধ্যে পার্ধক্যকারী নির্বাচনের 
কারণ এমন একটি জরুয়ি-বিধয় যার কোনো প্রতিকার নেই? এটা কোনো জোর 
জবরঙতির-বিষয়ওানয় বী' ফোঁনো আন্দাজ অনুমাটর বিধরও' নয় । এটান্রমন 
একটা হিবয়ন্ধা ধক্কে নেষবা ব্যতীত কোনো, উপয়ি- নে? এ থাড শরীয়তের 
রা তা 
১752 2003, উল তটসিজি জান 

: তার হ্যা হচ্ছে: নল €(১)সউৎস, উহপভিইন, উরউবি্ণ 
(২) পান্র। উৎপতিস্থল হলো কৃপ ও ঝর্ণা এধংপ্র্ঘহখীন মালাসমূহ শীঁর মধ্যে 
পরিঙকিজ হয়। জীয় পাত্র হলো চাড়া শক, দুটা, পাঁসির পাতি যাঁডে-হাত 
ফু্ধোরী হয়, উধ, চামড়ার তৈরিম্পীনির'পাঁরইত্ঠাদি।3/.কৃপ' নাপাক হলে 
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'ছজ্জাতুল্লাছিল বালিগাহ ২৭৩ 

অর্থাৎ কৃপের পানি নাপাক হলে লোকদের ক্ষতি হয়ব এর ভার:পানি বের করে 
ফেলাতে অনেক. কষ্ট হয়। (২) পাত্রের অবস্থা এমন ফে:তা প্রতিনিয়ত পূর্ণ করা 
যায তার পানি নাপাক হলে তা পরিবর্তন করাতে কোনো কষ্ট হয় না।-€২) 
কূপের & ঝর্ণার কোনো ঢাকনা থাকে না। তাকে ঘোড়া, গাধা .ও. চতুষ্পদ জন্তুর 
গোরর এবং হি্ন্্র প্রাণির সুখ দেয়া-হতে. রক্ষা করা সম্ভব নয় । অথচ পাত্রকে 
ঢেকে রাখায় এবং হেফাযত করাতে কোনো পেরেশানী নেই । তৰে সর্বদা ঘরে 
আগমনকায়ী লোক ও জন্তুর বিষয়টি পৃথক । (৩) কৃপে. ও ঝর্ণার অনেক পানি 
থাকে। অনেক নাপাকি পড়লেও তা পরিলক্ষিত হয় না) পাত্রের পানি স্বর হয়। 
এজন্য তাতে নাপাকি পড়লেই তা পরিলক্ষিত হুয়। পাত্রের বিষয়টি কূপ ও ঝর্ণার 
বিপরীত । সুতরাং বার্ণার ও'কুপের পানির বিধান এবং পাত্রের পানির বিধান 
পৃথক পৃথক হওয়াই অত্যাবশ্যকীয় । আর কপ ও বর্ণাধারার ক্ষেত্রে সেসব সুযোগ 
দিতে হবে যা পাত্রের ক্ষেত্রে দেয়া সম্ভব নয়। 

সুতরাং পাত্র ও কৃপ এবং বর্ণাধারার ক্ষেত্রে স্বল্প ও অধিক পানির পরিমাণ 
নির্ধারণে দু'মটকা পানিকে পার্থক্যকারী নির্ণয় করা ছাড় কোনো উপায় নেই। 
কারণ কৃপ ও ঝর্ণার পানি সাধারণত দু' মটকার অধিক ব্যর্তীত কম হয় না। দৃ' 
ররর না রিবন ভাতে হিরা ন্যাম নানি 
তাকে ছোট গুহা বলা হয়। 

স্দি কোথাও কোনো সমতল ভূমিতে দু'মটকা পানি হয় তার.পরিমাণ দৈর্ঘ্য 
- ও প্রস্থ সাত হাত গুণ পাচ হাত হয়ে থাকে । 

এটা হচ্ছে হাউজের সর্বনিঙ্ন সীমানা । পানির পার্রের মধ্যে বড় পাত্র হলো 
মটকা। এর চেয়ে বড় পাত্রের ব্যবহার আবরদের. মধ্যে পাওয়া যায় না। আর 
স্কুল মটুকা এক মানের হয়. না, কোনো মটকা বড, কোনো মটকা ছোট দেড় 
মটকার পরিমাণ, এযনোটি মটকার ভিনের একাংশ, আবার কোনোটি অর্ধেক ও 
কোনোটি চার্ভাগের একভাগ হয়ে থাকে। কোনো বড় মটকা ছোট্ট. দুমটকার 
সমান হয়-না। সুতরাং দু'মটকা.গানির, পরিমাণ এমন একটা পরিমাপ ফে 
পরিমাণ পর্যন্ত পাত্রের. পরিমাপ শৌছায় না। আর বার.থেতক কম পানি কোনো, 
কু গর পাকে া। এ কারণে টকা নিক রানি ফিক গালি 
পরিমাণ ধরা হয়েছে। 

 যারা-পানির পরিমাণকে দু'মটকায় ডিলেট 
পরিমা্ত অবশ্যই মেনে.নিতে হরে-।-যেমন মালেকী্রের, জবস্থা" যায়া জঙ্গলে 


হুজ্জাতুল বালাগ--১৮ 
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অবস্থিত কৃপের- ক্ষেত্রে উটের বিষ্ঠা পতিত হলেও তাকে পাক বলে থাকেন। 
সুতরাং এদিক সেদিক হাত না মেরে দু'মটকার হাদীস মেনে নৈয়াই উত্তম ।উক্ত 
আলোচনার ভিত্তিতে শরীয়তের বিধানগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। শরীয়ত 
যেসব -সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা জরুরি তিড্তিতে দিয়েছে যা মেনে নেয়া 
ব্যতীত কোনো গত্যান্তর নেই। আর বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেও তা মেনে নেয়া 
ব্যতীত অপর কোনো পথ নেই। | 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


পি ০৫ 55 ৮৮৮ পঠ৮5৮ ০426 
৮৫৬টি ০ ত * (| 


“পানি পবিভ্রতাকারী, তাকে কিছু অপবিত্র করতে পারে না।” 
এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 
তো 
“পানি নাপাক হয় না।” 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 
রি ১২০১০) 
বারান্দা 
এমনিভাবে অন্যান্য বর্ণনায় যা এসেছে যে, 
রি. 22465417 ৮2287 
“বদন নাপাক হয় না এবং জমিন নাপাক হয় না?” ূ 
আমি বন্গি যে, উক্ত সকল হাদীসে একটা বিশেষ নাজাছাতকে নফ্ষী করা 
উদ্দেশ্য যা সময় ও অবস্থার দ্বারা বুঝা যায়। অতএব তার বাণী ০২০ “(০ 
“পাবি-নাপাফ হয় মা" তার অর্থ হলো- কৃপ ও বর্ণায় নাপাক পড়লে তা নাপাক 
হয় না যদি তা তুলে ফেলে দেয়া হয় এবং নাজাছাতের দ্বারা পানির গুণ পরিবর্তন 
, না হন্স.। আধ নাপাকি-অভ্যধিক না হয়। বদন ধৌত করা হয় তাতে তা পাক 
পনবিভ্র হনে যায় । জমিনে বৃষ্টি: বর্ধিত হয়, সূর্যের আলোক পতিত হয় এবং পা 
দিয়ে তা পাড়ানো হয় এতে তা পবিত্র হয়ে যায়। 
বুদাক্'কুপ সম্পর্কে ভেবে দেখুন তোঁ। এটা কি মেনে নেয়া যায় ধে, সে 
জিন লি ব্হির 
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জাযাবার। রর 
এটা এল্পপ কখনো নয়। বরং অবস্থা ছিল এমন যে, এসব নাপাকি অনিচ্ছায় সে 
কূপে পতিত হতো । কেউ তা তাতে নিক্ষেপ করত না। যেমন আমরা আমাদের 
বর্তমান সময়ে কৃপের ব্যাপারে লক্ষ্য করি।'তারপর সে সব নাপাকী বের করে 
দেয়া হতো এবং সে কূপের পানি ব্যবহার করা হতো । মানুষের অভ্যাস হলো এ 
জাতীয় নাপাকি হতে বেঁচে থাকা । তা হলে কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কৃপের পানি চাইতেন? অনিচ্ছায় সে কৃপে নাপাকি 
পতিত হতো আর তা বের করে ফেলে দেয়া হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর 
লোকেরা সে কূপের পানির শরয়ী হুকুম জানতে চাইল যে, এঁ পবিভ্রতাই কি 
যথেষ্ট যা মীনুষ বুঝে থাকে- নাকি শরীয়তের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে নতুন 
কোনো বিধান রয়েছে? সুতরাং 97571 
“পানি বত তাকে ই করে মা.।” অর্থাৎ লোকদের 
নিকট ঘে পবিত্রতা রয়েছে ভাই যথেষ্ট-এর অধিক আর কিছু প্রয়োজন নেই। 
এটা-কোনো তাবিল নয়, গায়ের জোরে কোনো ব্যাখ্যা নয়- আর না এটা 
-হাদীসের বাহ্যিক দিককে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া । বরং এটা আরবদের 
পরিমাপপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা । সুতরাং আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ 
| , 0৪৩6৮255025 এ ৩ 
“আপনি বলে দিন, আমার নিকট যা অহি করা হয়েছে তাতে বারো জন্য কোনো 
কিছু-হারাম দেখতে পাচ্ছি না”.। এর উদ্দেশ্যে হলো সে সব বন্তুর মধ্যে যাতে. 
তোমরা দ্বিমত পোষণ কর। যখন কোনো ডাক্তারকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা. 
' হয় তখন তিনি বলেন যে, এ বন্ধুর ব্যবহার ঠির নয়। এর দ্বারা জানা যায় যে, 
স্বাস্থ্য লঠিক রাখার, দিক থেকে .এটার-ব্যবহার সঠিক নয় । আবার যঙ্গন ক্লোনো 
ফিকাহ শ্টজ্বিদ তথ্থা ফ্রীহর.নিকট কোনো বিষয় জানতে চাওয়া হয়, তথ্খন- 
' জরারে দি তিনি বলেন. ভা জায়েজ নয় ।-তা হতে বুঝা বাঁয় যে; শরীন্নতের 
বিধানমতে ত্য জায়েজ.নয় +এমনিভাবেজাল্লাজ্‌তায়াফার বারী £ 
(৫7551705552 কোঙাদের জন্য তোমাদের মাধদর হারাম করা 
হয়েছে অর্থাৎণতাংদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে; শ্রমনিতাবে:আল্লাহর 
বাণী ৫ নপ840 45 €োমাদের জগ সু প্রাণী হারাম করা হয়েছো। 
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অর্থাৎ তা ভক্ষণ করা তথা খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। নবী-ক্রীম সান্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 4234541%-45 ওলী ব্যতীত কোনো নেকাহ- 
বিবাহ বৈধ নয়। এখানে এ বিবহি শরীগতের দৃষ্টিতে বৈধ নয় বুঝানো হয়েছে। 
উজুদে খারেজীর নফি.করা হয়নি। এ জাতীয় অনেক বিষয় রর্লেছে। এগুলো 
তাবিলের ভিত্তিতে নয় । 

“মায়ে মোকাইয়েদ' এমন পানি য়া পানি বললে পানি হিসেবে মনে উদিত 
হয় না। যেমন, গোলাপের পানি, এ “মায়ে মোকাইয়েদ' দ্বারা অযু ও গোসল করা 
এমন একটি বিষয় যা মিল্লাতের শিক্ষা সহ্জভাবেই তা সমাধান করে দিতে 
সক্ষম। তার দ্বারা নাজাছাতে. হাকিকী দূর করা যায়। শুধু তাই নয় বরং তাই 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য। 

কাওম থা হানাফী মজহাবের ইমামগণ কৃপে কোনো প্রাণীর মারা যাওয়ার 
মাসয়ালা এবং দশগজ দশ গজ দৈর্ঘ্পরস্থ হাউজের মাসয়ালা ও মায়ে জারী তথা 
প্রবাহিত পানির এ তিন মান্গয়ালায় প্রপত্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে । অথচ এ 
তিনটি বিষয়ে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান নেই । অথচ-সাহারী ও তাবেয়ীদের : ' 
পক্ষ হতে ষে সব আহার: বর্ণিত রয়েছে যেমন হাবশী সম্পর্কে ইবনে. জুবাইয়ের 
আছার। ইদুর সম্পর্কে হযরত আলীর (রা) আছার এবং বিড়াল জাতীয় প্রাণীর 
ব্যাপারে নখয়ী ও শাবীর আছার। এসব আছারের, বিশুদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে 
হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের কোনো ধরনের সাক্ষ্য নেই। আর এগুলো এমন বর্ণনাও 
: নয় যায় প্রতি প্রথম যুগের লোকদের এঁকমত্য রয়েছে। যদি এসব আহারের 
সত্যতা তথা এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও তা হবে মনের 
প্রশাস্তি ও পানির পবিভ্রতার জন্য, তা শরীয়তের পক্ষ হাতে ওয়াজের হিসেৰে 
নয । এ সন্দেহ মালেকী সজহাবের লোকদের গ্রস্থাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ূ 
তাদের এ সন্দেহ অপনোদন না করে তা প্রমাণ করা খুবই দুর্ষর ও কষ্টসাধ্য । 

_ “মোটকথা, এ মাসয়ালায় এমন কোনো গ্রহণযোগ্য বিষয় নেই শরীয়াতের 
দৃষ্টিতে যার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর দু'ম্টকা" পানি সংক্রান্ত হাদীস 
এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে: একটি দৃঢ় বিষয় । জার এটা অঙন্তব যে, আল্লাহ তায়ালা এ 
একমত্যেক্র উপর । ষবা অধিক প্রয়োগ হবে এবং যা. সকলে মেনে, নেবে। 
এতদসত্বেও নবী. করীম: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয্াসাক্াম এ বিষয়ে সরাসরি 
কোনো হাদীস ৰলরেন না আর তা সাহাবা ও তাবের়ীদের মধ্যে প্রচারিত ও 
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প্রসারিত হবে না। আর কোনো এক ব্যক্তির বর্ণনাও এ বিষয়ে থাকবে না এটা 
কি করে সম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। 


নাজানাত ঃ নাজাছাত হলো এ সৰ অপবিত্র ও অপরিষার বস্তু যা রুচি 
সম্পন্ন ব্যক্তিরা দ্বণা করে। মানুর ম্যা পরিহার-করে চলে.। ষদি-তা দেহে বা 
কাপড়ে লেগে যায় তা ধৌত করে নেয়। যেমন- পায়খানা, পেশাব ও-রক্ত। 

: নাজাছাত:পরবিত্র করা ৪ তা গ্রহণ করা হয়েছে রুচি সম্পন্ন. লোকদের থেকে 
এবং তাদের মাঝে যাপ্রচলিত রয়েছে-তা হতেই ভা গৃহীত হয়েছে। লেদ তথা 
ঘোড়া,:গাধা ইত্যাদির মল নাপাক ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসের - ভিস্তিছে । 
যেসব-জস্ুর গোশত-স্লাওয়া হয় তাদের পেশার । এতে কোনো সন্দেহ নেই.ষে, 
যেসব, প্রাণীর গোশত খাওয়া. হয় তাদের পেশাব নাপাক । এতে. সুস্থ রুচি 
সম্পন্নদের ঘৃণা হয়। শুধুমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করার অনুমতি. দেসা 
হয়েছে । এসবের পাক.হওয়া এবং তার নাপাকী হালকা ধরনের হওয়ার ফয়সালা 
ইনি 
সাথে শরাবকে তথা যদকে মিলিয়েছেন। আল্পাহ পাক ইরশাদ: রুব্লেছেন 7. 
১৫০৫ ১০৯০ “অপবিভ্রতা, মালিন্য শয়তানী কাজ।” তির 
শরীয়তদাতা তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং শক্তভাবে. হারাম ঘোষণা 
করেছেন। তখন হেকমতে খোদাওয়ান্দী তথা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা হলো যে, 
এটাকে- শরারকে, মদকে পায়খানা ও পেশাবের পর্যায়ের করে দেনেন.। যাতে 
শরাবের তথা মদের মন্দতা ও পাপ মানুষের সামনে অপবিভ্রতার উপমা হয়ে 
থাকে এবং তা অধিক নাপাক-হওয়ার কারণে মানবাস্বা তা,হতে দূরে অবস্থান 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি এয়াসাল্লাম-এ্রর বাণী... 
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তি 525007 
. “তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করলে তাকে সাত্বার ধুয়ে নেবে। 
অপর, এক বর্ণনার রয়েছে, “তোমাদের কারো পারে কুকুর মুখ দিলে তাকে 
সাতবার ধুয়ে নেবে এবং তার প্রথমবার মাটি দিয়ে গড়িয়ে ধুয়ে নেবে” 
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আমি বলি যে, নবী করীম সাল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের ঝুঁটাকে 
নাপাকীর তথা অপবিব্রতার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে প্রচণ্ড ধরনের 
নাপাকী রূপে পরিগণিত করেছেন। কারণ কুকুর একটি অভিশপ্ত জন্তু । 
ফিরিশতারা তা হতে দূরে থাকে । কোনো প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পালন করা ও 
তার সাথে মেলামেশা করা প্রতিদিন এক কিরাত করে সওয়াব কমিয়ে দেয় । 
ন্যায়। তার প্রকৃতি হলো- খেলাধুলা, রাগ, নাপাকীতে নিমজ্জিত থাকা, 
লোকদের কষ্ট দেয়া এবং পে শরতান থেকে এলহাম গ্রহণ করে । নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এ প্রাণীটি এতটা নিকৃষ্ট হওয়ার পরও 
লোকেরা তা পালনে আনন্দ অনুভব করে অর্থাৎ লৌকেরা কুকুর “হতে দূরে 
থাকতে অলসতা প্রদর্শন করে থাকে । অপরদিকে ক্ষেতি-জিয়াতের হেফাজতের 
জন্য চৌঁকিদারীর জন্য তথা পাহারার জন্য এবং শিকার করার জন্য কুকুর 
পালনের প্রয়োজন থাকার কারণে কুকুর পালন হতে নিষৈধ করাও ছিল কঠিন। 
সুতরাং নবী করীম সাল্পান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কৌশল অবলম্নন করলেন 
ঘে, কুকুর কারো পাত্রে মুখ দিলে তা-সাতবার ধূতে হবে এবং একবার মাটি 
দিয়ে রগড়িয়ে ধুতে হবে । এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিলেন। এবং এমন 
শর্তারোপ করলেন, যাতে কষ্ট রয়েছে। যাতে এসব কারণ মিলে কুঁকুর পালন 
হতে বিরত রাখা যায়। 

কোনো কোনো আহলে ইলেম (ইমাম মালেক (রা)) মত প্রকাশ করেছেন 
ষে, সীতবার' ধৌত করা কোনো শরীয়তের বিধান নয় । বরং তা এক ধরনের 
তাকিদ করা। তাদের কেউ আবার প্রকাশ্য হাদীসকে গ্রহণ করেছেন৷ এক্ষেত্রে 
সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। . 


৬ পি পা ৯০) লপ্ঠী ৬১৩ 


৮০০0 ০৮:9-2 45 0৫ 
“তার পেশাবের উপর এক বড় ঢোল পানি প্রবাহিত করে দাও।” 
আমি বলি যে, জমিনের উপরে পেশাব; 'জমিনের উপরে পেশাব করা হলে 
তাতে অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করে দিলে তা পাক পবিত্র হয়ে যায়। এ 
হুকুম লোকদের সে মতামত হতে গৃহত হয়েছে যে, জমিনে অধিক বৃষ্টি হলে তা 
পাক পবিত্র হয়ে যায় । জ্মুর অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত করলে দুর্গঙ্ধও দূর 
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বাহারি নাজির গিলি রাহাত সির 
হয়ে ঘায়। 
হাহ সাই লাম বনী; 


& পি পৃ, রি 22১৮8, 
921. 25 রাত তা নিশা ৮ ২. পাজি 15421 455 শশা পু পর 
দির পর্ণ 5 তা9 তা ৯ তি 
এ ৫ পা রর 


যদি কোনো নারীর কাপড়ে মাসিক খতুস্রাবের রক্ত 'লেগে যায় তাইলে সে 
তাকে মাটিতে মেলে নেবে,.তাব্রপর ধৌত কব্পবে পানি দিয়ে । অতঃপর তাঁতে 
নামায আদায় করবে । 

আমি বলি যে, সূল নাজাছাত ও ভার চিহ্ন বিদুরীত হলেই তা পাক-পবিতর 
হয়ে যায়। এজন্য কোনো নির্ধারিত নিয়ম নেই। যে সব পদ্ধতির কথা বর্ণিত 
হয়েছে তার সবটাই নাজাছাত দূরীকরণের জন্য ও তার চিহ দূরীকরণের জন্য । 
তা শর্ত নয়'বরং সতর্কতা মা্র। 

মনি বা শুক্র নাপাক। উপরে আমরা ন্যজাছাত সম্পর্কে. যে আলোচনা 
উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতে শুক মণি ঘর্ষণ করে তুলে ফেললে কাপড় 
পাক-পবিত্র হয়ে-ায়। যদি তা দেখা যায়। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


পা পি লী ₹ ৪ ৮ পাটি পা পা ৪০৮ 


-(১১15 ০৮ ৮৮০১ 22০ ০১৫, 8 


মেয়ের পেশাব লাগলে কাপড় ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে? ছেলের পেশাব 
কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটিয়ে নিলে হবে । অথবা হালকাভাবে ধূয়ে নিলেচলবে। 
আমি বলি যে, এটা এমন একটা বিষয় যা জাহেলী মুগে সর্ব সম্মতভাবে 
সিদ্ধান্তকৃত ছিল। আর নবী 'করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 'ওয়াসাল্সাম তার 
পূ্বাবস্থাই ঠিক রেখেছেন ছেলে এবং মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করার বেশ 
কিছু কারণ রয়েছে।, | ূ 
তন্মধ্যে : (১) ছেলে কাপড়ে পেশাব করলে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং 
তা দূর করা কষ্টসাধ্য হয় এজন্য শরীয়ত প্রক্ষেত্রে সহজ করেছেন ।” পক্ষান্তরে 
মেম্নের পেশাব কাপড়ে এক জাঘ্বপায় লাগে তাই তা পরিষ্কার করা সহজতর । 
তন্মধ্যে : বিবি রা নি কিনি, 


দুর্গফবযুক্ত হাত্রে থাকে ।. 
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অধিক আগ্রহ থাকে, মেয়েদের. কোলে রাখা হতে বিরত থাকে ও অল্প পরিষ্াণে 
আগ্রহী হয় । এজন্য প্রথমটিভে-এ্রকটু সহজ ও ছিতীয়টিতে-্জ'করা হয়নি? 
উক্ত হাদীস মদীনাবাসী ও ইবরাহীম নখয়ী গ্রহণ. করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ 
এ ব্যাপারে একটু টিল দিয়েছেন। মানুষের মাঝে যা প্রসিদ্ধ রয়েছে তাতে কোনো 
ধরনের ধোকায় পৃড়ব্নে না। 
০5775 


পি 38 কি রি চি 


“কাচা চাড়াকে যখন দাবাগত করা হয়- রং দেয়া হয় তখন তা পাক 
পি ইরে যায়| 

' আমি বলি যে, দাবা্গত করা- রং করা চামড়ার ব্যবহার লোকদের নিকট 
আম রেওয়াজ রয়েছে এর রহস্য হচ্ছে : দাবাগত করলে রং করলে তাতে 
চামড়ার পচা ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। রি 

নবী করীম সারা্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসারলাম-এর বাণী: 

27517 23,৬২৭ 424 ৫ রি 13 

“তোমাদের কেউ যখন তার. জুতার ময়লাকে গড়িয়ে নেয় তখন মাটি 
তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়।” 

আমি বলি যে, জুতা এ্রবং খোফ- মোজা উভয়টাই দৃশ্যমান নাজাছাত হতে 
পাক হয় তা রগড়িয়ে নিলে মাটিতে । কারণ এগুলো শক্ত বস্তু যাতে নাপাকি 
প্রসার্ষিত হয় না । অতএব নাপাকি গলিত হোক কি শুষ্ক- মাটিতে গড়িয়ে 
মিলেই.তা পাক:পবিক্র হযে. যাৰে । 

বিড়াল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 

90907552591 5 ক 

“নিঃসন্দেহে বিড়াল তোমাদের নিকট যাতায়াতকারী প্রাণী ।” 862 

আমি বলি,£য, একদ্রলের মতামত অনুযায়ী বিড়াল যদিও নাপাকীতে মুখ 
দিয়ে থাকে এবং ইদুর শিকার "করে, এক্ষেত্রে তার. ঝুটা-এটো: পাক পবিত্র 
হওয়ার বিধান দেয়া কর্তব্য" অত্যাবশ্যকীয় । প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শর্ত উঠিয়ে নেয়া 
শরীয়তের একটি অন্যতম বিধান। অন্য দলের মতে যোরা বিড়ালের ঝুটাকে 
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মাকরূহ বলে) প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া হওয়া প্রয়োজন। এর প্রতি আকৃষ্ট 
করণের না রাসুনুরহ সারাহ জালা হং জ্যাসাযাম বিডালকে বা্ীকাহি ও 
ঝাঞ্চাকারিণীর সাথে তূলনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।  - 

. নামায সম্পকী় আলোচনা 

জেনে নিন : নামায সমগ্র ইবাদতের মধ্যে বিশাল মাহাত্থযপূর্ণ এবং দলিল 
প্রমাণের দিক থেকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইবাদত। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
ইবাদাত। দেহের জন্য সবচেয়ে উপকারি ইবাদত । এ জন্য শরীয়তদাতা নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফজিলত, তার সময়, শর্তাবলি ও 
আরকান ও তার আদব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং তার রোখছত এবং নফল নামায 
আদায়ের ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বারোপ করেছেন যা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে করেন 
নি: এবং নামাযকে ছীনের শুকুতৃপূর্ণ শেয়ার তথা অভ্যাস ও চিহ্ত হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন । নামা ইহুদি, নাছারা মজুস ও মিল্সাতে ইসমাঈলের সকল 
অনুসারীদের জন্য একটি স্বীকৃত ও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত যথার্থ ইবাদত ছিল । এ 
কারণ শরীয়তদাতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময় নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে এবং ভার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন 
যা লোকদের মধ্যে একমত্য ছিল অথবা অধিকাংশ.লোক তাতে একমত ছিল। 

তাদের মধ্যে পার্থক্য ও পরিবর্তন যা ছিল তাহলো যেমন ইহুদিরা জুতা এবং 
মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় জায়েজ মনে করত না। এসব ক্ষেত্রে এটা 
অত্যন্ত জরুরি ছিল যে, তাদের এ নিক্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ্র.করা হবে, যাতে 
মুসলষানদের গৃহীত পদ্ধতি তাদের পদ্ধতি.হতে সর্বোত্তম হবে.। এমনিভারে 
মজুছিরা তাদের ছ্বীলের মাঝে পর্রিবর্তন, সাধন করেছিল এবং আরা সুর্যের পূজা 
উপাসনা করতে আরঙ্ত করেছিল । এ জন্য:মিল্লাতে ইসলামীকে তাদের মিল্লাতের 
উপ্রর ও সর্বদিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা, অত্যন্ত জরুরি ছিল । সুতরাং তাদের 
ইবাদতের সময় মুসলমানদের নামায আদায় ররতেও নিষেধ করা হয়েছে। 

.যেত্েতু নামাযের আহকাম অনেক এবং যেসব মূলনীতির উপর. নামাযের 
ভীত প্রতিষ্ঠিত সেগুলোও অধিক সংখ্যক; এজন্য এখানে. কিতাবুস. সালাতের- 
নামাযের, অধ্যান্রের প্রথমে সেসর মূলনীতি আলোচনা, করা হয়নি। যেমন 
কিতাবুত. তাহারাত- পবিত্রতার. অধ্যায়ে তার মূলনীতিসমূহ আলোচিত হয়েছে। 
বরং. এক্ষেত্রে প্রত্যেক অধ্যায়ের তার্‌ মুলনটতিগুলো নে. অধ্যায়ের শুরুতে 
আলোচনা করা হয়েছে। 
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রাসূলুল্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী : 


8652 দিল ১559-2405 ₹471222 

শা ৯ ০৫4৫178৮554 - টি 2 পা পা পা 
৮৯৮। এ পর্ব 21৯8৮.৮5৮ 5 ০) ৯১, 
“তোমাদের সম্ভানদের বয়স যখন সাত রছর হয় তখন তাদের নামাবের 
নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন নামায ত্যাগ করলে তাদের 
প্রহার কর। এবং শয়ন কক্ষে তাদেরকে পৃথক করে দাও।” 

আমি বলি, সন্তানের বালেগ হওয়ার দু'প্রকারের হয়ে থাকে । 

: (ক), দৈহিকভাৰে সুস্থতা ও রোগ-শোক হতে মুক্ত থাকা বালেগ হওয়া । 
সম্তানের মাঝে দৈহিক সুস্থতা হলো তার-জ্ঞানের_. আকলের উন্মেষ ঘটা। আর 
তার জ্ঞান শূন্য থাকা স্বাস্থ্যগত অসুস্থতা । সাত বছর বয়স জ্ঞানের উন্মেষ ঘটার 
বয়স। এ-বয়সে সন্তানদের মধ্যে প্রকাশ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত. হয়। আর দশ 
বছর জ্ঞানের পূর্ণতার বয়স। সন্তান যদি সঠিক মেজাজের হয় তাহলে দশ বছর 
বয়সে জ্ঞানী হয়। নিজের উপকার ও.ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝতে পারে । 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও এ জাতীয় কাজে প্রারঙগম হয়। 

(খ) জেহাদ ও হুদুদ গ্রহণের দিক্ষ থেকে বালেগ তথা পূর্ণ বন্স্ক হওয়া । এবং 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের দিক থেকে বালেগ হওয়া । বে বসে সে পূর্ণ 
পুরুষে পরিণত হয় এবং পুরণ্যদের ন্যায় কষ্ট সহিষ্কু হয়ে যায়। এবং রাষ্ত্রীয় ও 
জাতীয় সকল ক্ষেত্র তার অংশগ্রহণ গ্রহণযোগ্য হয়। যেষন ভোট দেওয়া ও 
দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। তাকে সরল সঠিক পথে ছ্রোতাল 
মোস্তকীমে চলার জন্য বাধ্য করা যায়। বয়সের পরিপূর্ণতার এ পর্যায়ে জ্ঞানের 
পরিপূর্ণতা ও দৈহিক সৌষ্ঠব পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। আর এ অবস্থা সাধারণত 
পনেরো বছর বযসকাপে হয়ে- থাকে । আর যদি সন্তানের বয়স জানা না যায় 

তাহলে স্প্রদোষ ও নিমাঙ্গের পশম উঠার দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়। কারণ 
এগুলো বালেগ হওয়ার চিহের অন্তর্ভুক্ত । 

নামাযেরও দু'টি দিক রয়েছে : (ক) নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম- 
জরিয়া এবং জাহান্নামৈ নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে বাচার- রক্ষা পাওয়ার ইবাদত এ. 
দিতে নাটোর জের জিন নিসার! ররর সার 
হুকুম দেয়া হয়েছে। 
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(খ) নামায ইসলামের শেয়ার তথা অজ্যাস, রীতিনীতি ও চালচলনের এমন 
এক শেয়ার+ চিহ্ তথা রীতিনীতি যাতে-সংকীর্ণতা ও-সসতর্কতা বা কমতি হলে 
লোকদের পাকড়াও করা যায়। সে কামনা করুক বা না করুক সে বিষয়ে তাকে 
বাধ্য করা যায়। এদিক থেকে নাযাযের বিষয়টি অন্যান্য ইবাদাতের মতোই । 
দশ বছর বয়স যখন উভয় পর্যায়ের বয়সের মধ্যবর্তী অবস্থা এবং এ অবস্থা 
উভয় বয়সের মিলনস্থল ও মধ্য অবস্থা; এ জন্য তার জন্য উভয় বয়সের মধ্যে 
অংশ রাখা হয়েছে। 
বিছানা পৃথক করা : বিছানা পৃথক করণের কারণ হলো এ বয়স হচ্ছে 
যৌবন কাল আগমনের পূর্বাভাসের বয়স। অচিরেই মোজামেয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ 
পাবে। এ কারণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সমস্যার পথ বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। 
আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ 
রি 5০:2৪ টির 5৫৫ $ 
নিশ্চয়ই নেক-দুণট কাজ পাপ দুরীডূত করে দেয়" 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে 
পাপ করার পর জামাতে নামায আদায় করেছে- 


০ পতি পে তা তে তি টি তে 


১50640:52 ব। 5৫ 


(“অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : 


74648 8,০9৬ পাতি লি ভি হি চিঠি 


৫০০৪ চস 24০ 1০৫ ০1৯ ৮০21)1 


রি লে 05 লি তো 


রে 1০0552525৩5 পা এন? 2 
2০৮৮7 91505014-2494-45-325 52 


পাতাল 


-4%013529। 


.. - “বল, যদি তোমাদের কারো. দরজায় নদী প্রবহমান থাকে, যাতে সে ব্যক্তি 
দৈনিক পাচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা অবশিষ্ট 
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থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন- তার দেহে ময়লার কিছুই'থাফবে না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা পাচ, ওয়াক্ত নামাযের 
উপমা । আল্লাহ তা*আলা নামাষের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করে দেন।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাণী : 
591 পা তা তা পারা স পার্টি | পগিপাপা গ্রে 8:0১ তা হেত ক 


3০০০৯ 19৯ ৪৮ 


শা পা ৮ ০ কে পাঠিত পা পরা পা 


-০৮-5০1 সল। 91545 3/28255557ঞ) 


পচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমা অপর জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান 
অপর.রমজান পর্যন্ত সংঘটিত সকল গুনাহকে নির্মল কুরে দেয়। যদি কবিরা 
গুনাহ হতে বিরত থাকা হয়।” | 

উপরোক্ত হাদীস ও পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে আমি বলি যে, নামায 
পবিভ্রতা অর্জন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম । নামায 
আত্মাকে পবিভ্রকারী ও ফিরিশতাদের. জগতে পৌছে দেয়। নফস তথা আত্মার 
বৈশিষ্ট্য হলো যখন সে কোনো একটি গুণে পরিপূর্ণভাবে গুণাব্বিত হয় তার সে 
গুণ তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নেয় তখন সে তার বিপরীত গুণ হতে দূরে 
অবস্থান করে পরিপূর্ণরূপে। তার বিপরীত গুণ হতে এমনভাবে দূরত্ব অবলম্বন 
করে যেন সেটি স্মরণে রাখার ন্যায় কোনো বিষয়ই ছিল না। (যেমন : যখন 

নফস-তথা অন্তর ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতার এুণে গুণান্বিত ও অভ্যস্ত হয়ে 
যায় তখন. তার মধ্যে যুলুম ও কৃপণতার নিশানা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না। 
এমনিভাবে তার বিপরীত।) যখন কোনো ব্যক্তি সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় 
করবে, উত্তমরূপে অযু করবে, সময়মত নামা আদায় করবে, রুকু সিজদা 
সঠিফত্াবে করবে, খু্তর প্রতি গুরুত্ব দেবে, নামাযের সকল তাসবীহসমূহ 
পরিপূর্ণরূপে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে । নামাধি যখন নামাযের রূহ ও 
হাকীকত 'লাভ করাব প্রচেক্টা চালাবে, তখন সে রহমতের সাগরে ডুব দেৰে এবং 
আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ নির্মূল করে দেবেন। 
রাহ নর এনইহি রা বন 

35521 ৩০5 ০৫৫405295০৫ ৮ 

হর অনুগত বানা ও কারের অয ওফাত হলো লাম ভাগ 

করা ।” এ তা 
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আমি বলি যে, নামায ইসলামের বিশাল-শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নিদর্শন 
অভ্যাস ও চিহ্ন এবং মুসলমানের 'এমন বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন যে, যদি-তা লা থাকে 
তাহলে মূলত ইসলামই রইজ.না.। নামায ও ইসলামের উত্তয়ের মাঝে মজবুত 
সম্পর্কের কারণে । নামাযই সঠিফগ্ভাবে প্রমাথ করে-আল্লাহর সামনে. আল্লাহর 
জন্য মাথা ঝুঁকানোকে। যার; নামাযের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সলত তার 
ইসলামের সাথে সম্পর্ক নামকাওয়ান্তে । তার ইসলাম ধর্তব্যই নয়। 
-* শামাযের উপকারিতা যখন' জাল্পাহর দর্শন লাভ ও তাঁর একান্ত নৈকট্য 
পাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর টনকট্য লাকের সর্বোচ্চ আসনে উপনীত হওয়া এবং 
পরিপূর্ণভাবে'ফিরিশতাদের সারিতে গুে-গুণান্িত হওম্া। তা ততক্ষপ পর্যন্ত ন্নাভ 
কল্পা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো জীবন নামাষেনর জন্য নিবেদিত না হবে, 
করবে যাতে.তার সমস্ত গুনাহের বোঝা তার থেকে দৃরীতৃত হবে ও সে গুনাহের 
বোঝা হতে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষকে এমন তো কোনো বিধান 
'দেয়া যায় না যার কারণে মানুষের দুনিয়াবী অপর সফ' জরুরি কাজ থেমে যাবে, 
স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং বস্তুগত সকল প্রয়োজন হতে মুক্ত হয়ে যেতে হবে । এজন্য 
হেকমতে খোদাওয়ান্দী তথা মহান আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো লোকদেরকে 
খপ্তকালীন সময়ে নামারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং তাকে সংরক্ষণ তথা হেফাযত 
করা, নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ও তাছাড়া অন্য যে. সময়টুকু বেঁচে যাবে 
তাও নামাষের নূরের কারণে নামাযের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক নামায 
হতে অন্য নামাযের মাঝে সময়ের যে অংশটুকু গাফলতের মাঝে 'পড়বে যেহেতু 
সে সময়েও তার ধ্যান ও খেয়াল আল্লাহর স্বরণের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে এবং 
তাঁর অন্তর আল্লাহর আনুপত্যে নিবেদিত থাকবে সেহেতু তাও নামাযের সাথে 
বিলিয়ে দেয়া হবে । এতে করে মুসলমানের অবস্থা এ খোঁড়ার ন্যায় হয়ে যাঁবৈ 
যেটি একটি খুঁটির সাথে বাধা । ঘোড়াটি দু-একবার লাফালাফি করে- দু-এক , 
্রমনিভীবে মুমিনের অস্তর নামাযের সাথে 'বাধা থাকে কিছু সময় ব্যন্তজার পর 
পুনরায় এসে নামাযে দীড়িয়ে যায়. তার অন্তরে ভুলের ও গাফক্মতের জন্ধকার 
প্রতবশ-ক্ষরতে পারে সা। যখন সার্্ষথিক বাসায় নিল্লোজিত- থাকা সন্্র নয় 
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উপরোক্ত মাছলেহাতের কারণে যখন নামায খণ্ডকালীন সময়ে আদায় করার 
প্রয়োজন দেখা দিল তখন নামাযের সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন. দেখা দিল। 
তখন দেখা গেল চারটি সময়-.যে সময়গুলোতে আল্লাহর রহমত অধিক 
পরিমাণে বর্ষিত হয় সেগুলোই এজন্য উপযুক্ত সময় । যে সময়গুলোতে আল্লাহর 
ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয়, সে সময়গুলোতে বান্দার আমল আল্লাহর সম্মুখে পেশ 
করা হয়, বান্দার দোয়াপ্ডলো কবুল করা হয়, এঁ সময়গুলো সকল নবীর নিকট 
একটি যথার্থ সময় মহান আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞান লাভের জন্য । এসময়গুলো 
দু'দিক থেকে দিবা ও রাতের একত্রিত হওয়ার সময় এবং উভয়ের অর্ধেক হওয়ার' 
সময়। (অর্থাৎ ফজরের সময়, সূর্যাস্তের সময়, আছরের সময় ও অর্ধরাতের 
সময় ।) কিন্তু অর্ধরাতে মানুষকে নামাযের জন্য কষ্ট দেয়া একটি' পেরেশানির 
কারণ। যা সকলেই ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম । এ কারণে নামাযের জন্য তিনটি 
সময় নির্বাচিত করা হয় মূলত। সকাল বেলা, সন্ধ্যাবেলা এবং রাত্রে । এ সম্পর্কে 
7755 

9? পা 2 


রি 222৫-60 258 

হিনিররজ জা 

এবং সকাল বেলার নামাযও আদায় কর। নিশ্চয়ই সকাল বেলার নামায 
(ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময় ।” 

এখানে আল্লাহ তা'আলা লু) 35 “রাত অন্ধকার হওয়া” পর্যস্ত বলার 


কারণ হচ্ছে সনধ্যাবেলার দামাবের সময় রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ। এবং এ 
'নামাযগুলো-পরপর আসে । এ কারণে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জোহুর ও আছর. একরে 
আদায় করা এবং মাগরীব ও এশা একব্রে আদায়.করা জাযেয়। এ আয়াত এ 
নামাযগুলো প্রস্োজনের ক্ষেত্রে একত্রে আদায় করার প্রমাণ। দা 
ু'নামাযের মাঝে সময়ের দূরত্ব অধিক ব'অত্যধিক হওয়া ঠিক.নয়। এতে 
নামাধের প্রতি দৃষ্টি দিবদ্ধ রাখার অর্থ অনর্থক হুরে যাকে পূর্ববর্তী নামাহের দ্বারা 
বান্দার অন্তরে -আল্লাহর যে স্বরণ সৃষ্টি হয়েছিল বান্দা তা ভুলে ঘাবে। আনার 
দু'নামাযের মাঝে সময় ব্যবধান অত্যধিক কমন্থল্প হুওয়াণ্ড উচিত-ময়1-এতে 
করে বান্দা তার জীবিকা অহষণের সুযোগ পাবে না । নাঁঙাধের সময়গতলোও রমন 
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গ্রহণঘোগ্য সয়ে হতে হবে যা প্রকাশ্য এবং গ্রহণযোগ্য 1 যা সব ধরনের লোকের 
বুধের মধ্যে হবে- প্রষ্যেকে যা বুঝতে পারবে এমন হবে । এ গ্রহণযোগ্য 
সময়গুলোও আরৰ অনারর সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য সময় হতে 
হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো সেগুলোও অনির্ধারিত ও দীর্ঘ হতে পারবে না। সুতরাং 
দু'নামাযের মধ্যে সময়ের গ্রহণযোগ্য দূরতু হবে. দিনের চারের একাংশ অর্থাৎ 
ভিন ঘণ্টা। কারণ স্লাত্র ও দিনকে বার বার ঘণ্টায় ভাগ করার বিষয়ে সকল 
দেশের মানুষের মধ্যে একমত্য রয়েছে। কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং 
অপরাপর পেশার লোক সাধারণতঃ সকাল হতে দ্িপ্রহর পর্যন্ত সময়ে তাদের কর্মে 
উনি এ 


পালার পাপা পরার ০ পানর, 


_ 0355 7901 আও 


“আমি দিনকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের জন্য ।” 

4468৮29 
“যাতে তোমরা তার অনুষ্ধহ অন্বেষণ করতে পার।” আবার, অনেক কাজ 
এমন রয়েছে যেগুলো সমাধা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন গড়ে । এ সময়ে 
নামাযের, জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং নামায আদায় করা সকলের জন্য কঠিন হয়ে 
পড়ে । এ কারণে সকাল বেলার সময় দীর্ঘ করা হয়েছে এবং তখন কোনো নামায 
ফরজ করা হয়নি। এ সময়ের স্থযরহারের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। 
এ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার নাম্যকে দুটি সময়ে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিল- যাদের উভয়ের মাঝে দিনের চার ভাগের একভাগ সময়ের ব্যবধান হবে। 
আর তাহলো জোহর ও আছর এবং রাতের অংশের নামাযকেও দুটি স্ময়ে ভাগ 
করা জামাল আল তা হল টান কা যাদের সাতে? সেরা 
্ হিজরি নাত 4 ০পাতের 
উপার থাকে না, সে অবস্থায়, ব্যতীত জোহর ও সাছর এর!.ম্লাগরীর ও5এশার 
অয্ন্যে.এরুক্িড করা উচিত নর জা লা হলে ন্জামারঘর সমকসনির্ধারণের-যধ্যে যে 
স্থাছলেছাত সিহিজ-ছিল তা-বাতিকস হয়ে ৰাকে। এক্ষেত্রে এটিও অপর মূলনীতি । 
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অধ্যপস্থী দেশ ও সমমনা যেসব সাধারণ লোকদেরকে শরীক্মতের" বিধান 
প্রণয়নকালে সামনে রাখা হয়েছে তারা খুব সকালে ঘ্বুম থেকে জাগ্রত হয় এবং 
রাত্র পর্যন্ত কায়-কারবারে ব্যস্ত থাকে এবং যে সময়গুলোতে নামায আদায় করার 
প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে সময়গুলোতে নামাব আদায় করে তা 
হলো : 

লি দেব বিরতি 
থাক্কে- জীবন-জীবিকা অবেষণের র্যস্ততা মানুষকে আল্লাহ্‌র ক্মরণ ভুলিয়ে দেয় 1 
ষখন মন মানসিকতা 'জীর্বন জীবিকার চিন্তা মুক্তথাকে তখন নামাষ আদায় 
করলে আল্লাহর স্বরণ অন্তরে জায়গা করে নেয় এবং অন্তরের উপর কিশাল প্রভাব 
বিস্তার করে। সুতরাং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই নামায ফরয করা হয্পেছে? 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: 


৮৮492 টা ঠা তি ০৮1৮9 
10555 221 রি 
“আর সকাল বেলায় তেলাওয়াত। আয সকাল .বেলার . তেলাওয়াতে 
ফিরিশতারা উপস্থিত হয়ে থাকে ।” » 
শয়তানের পূর্বে হাতে সারা দিনে যেসব ভুনাহ সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর 
ইবাদতের মাধ্যমে তার কাফফারা হযে যায়। এবং অন্তরের দুশ্চিন্তা বিদৃর্ীত হয়ত 
৪0155747877 


2 শি. 
ঠা 


581৮0144555 94555 25 ৮৬০1: ৮৮ 


্ তা /226559০৫ 320 
“যে ব্যক্তি এশার নামাব জামাতের সাথে আদায় করল: তা প্রথম অর্ধরার 
নফল আদায়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফ্জর উভয় নামায জামার 
সাথে আদায় করল- তা পুরো রাতি নফল আদারের সমতুল্য এ 
কায়-কারবাঁরে ব্যস্ত থাকার সময়- ধেমন মধ্যদিনের সময় এ সময়ে নামায 
আদায় করা দুনিয়ার মাঝে ডুবে যাওয়াকে দূর করে দেয় এবং দুনিয়ার বিষের 
প্রতিষেধক হয় । সাঁধারণ লোকদেরকে 'এ বিষন্নে বাঁধ্য করা যাবে মী- বাধ্য করা 
বৈধ হবে নাঁ। কারণ তারা খন দু' অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে । সে হয়ত “এটা 
ত্যাগ করবে»নী হয় ওটা ত্যার্গ করবে। এটাশ দু'দামাের মধ্যে একব্রিতকরণের 
একটা সুলনীতি ৷ কারণ এপ করলে সে হয়ত নামাধ-ত্যাগ করবে. বা... 
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দুনিয়াদারী ত্যাগ কয়বে। নামাধ ত্যাগ করলে দ্বীনের ক্ষতি হবে আর দুনিয়া ত্যাগ 
কাজ ত্যাগ করলে তার দুনিয়ার ক্ষতি ইবে। - 

নামায়ের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তা যেন 
পূর্বেকার নবীদের নামাযের সময়ে" হয় । কারণ তা আত্মাকে ইবাদতের প্রতি 
আকৃষ্ট করে এবং লোকদেরফে ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী করে তোলে এবং 
টিডদার জোকার হর নাখিত জানি হর) লরে রত জিনিয়া, 
(জো)-এর বাী হলো : ৃ 
8 লি টির 1০ 


১৩ ৬৮১ ০ ৪ ৬০99 নিউ 


রটনা কারান নি সর 

এপার নামাধ সম্পর্কে মোয়াজ (্লোঃ)-এর হাদীসে এসেছে যে, (4). ৮১ 
₹-/০১৯। “তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মত এ নামায আদায় করেনি।” কারণু 
এ হাদীসে সাহাবীদের এক বিরাট সংখ্যক বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ 
বলেছেন: 

|১,৪) ১11০ ০০৮০1 ৩। “নিঃসন্দেহে অনেক লোক নামায আদায় ক্করেছে 
. ' এবং শুয়ে-গেছে।* 7577 


পতি লা তি 


2০ ধু | (652 4 

“মদীনায় ব্যতীত অন্য কোথাও এ নামায আদায় করা হয়নি।” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। এর থেরে একথা পরিষ্কার যে, হযরত মোয়াজের এ বর্ণনা.) 3 ৮, 
০৮০৪০ 281১1 এটি অর্থ ভিত্তিক বর্ণনা দু' মামাবের মধ্যে একক্রিকরণের 
এটীও অপর একটা প্রমাণ । 

মোটকথা : নামাযের সময় নির্ধারণের মধ্যে অনেক হিকমত লুকিয়ে 
রয়েছে। নামাবৈর সময় নির্ধারণের মধ্যে অনেক'গুরুত্ব থাকার কারণে স্বয়ং 
হযরত জিবরাইল (আ) উপস্থিত থেকে অত্যন্ত গুরুত্বর সাথে নামাধের সময় 
শিক্ষা দিয়েছেন। রই রনীর বাহার আনা হারিষাম বরে 
নামাধ আদায় করেছেন। 

'আমার উপরে বাঁ উল্লেখ করেছি'তা হতে দু'ওয়াক্ত নামাধ প্রয়োজনে ক্ষেত্র 
শ্রফরিও সময় যৌক্তিকতা শ্রমাণিত হলো এবং অন্যানায়া-হা উল্লেখ করেছেন 
যে মকী করীম সাল্লাল্লাহু আলহিহি ওয়াসাল্লাম রিলিজ ভাজি 
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২৯০ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 


ও চাশতের নামায ওয়াজির ছিল এবং উম্মতের জন্য মোস্তাহাব। এবং সময়মত 
নামায আদায়ের প্রতি এতটা তাকিদ কেন দেয়া হয়েছে? এসব বিষয় স্ববিস্তারে 
জানা গেল। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ । 

নামাযের সময়ের প্রতি এতটা গুরুত্ব থাকার পরও প্রত্যেকে নামায একই 
সময়ে পড়তে বাধ্য করা হয়নি । কেউ আগে পড়বে না,আবার কেউ পিছে প্রড়বে - 
না। এটা এজন্য যে নামাযের সময় দীর্ঘ ও প্রশস্ত। 

শরীয়তের বিধান আম তথা সর্বসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত জরুরি হলো নামাযের জন্য এমন একটা পরিচ্ছন্ন ও গ্রহণযোগ্য সময় 
নির্বাচন করা হবে যা সমগ্ আরববাসী সমভাবে অবগত থাকবে যে নামাযের 
সময়ের আগমন ঘটেছে. এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে । সময় 
হলেই সে নামায আদায়ের চিন্তা করবে এবং সময় শেষ হওয়ার পূর্বে জিম্মাদারী 
হতে মুক্ত হবে। সুতরাং নামাযের প্রথম সময় ও শেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া 
হয়েছে। 
ৃ সময়ের মধ্যে রতিযোগিতার কারণে লামাযের জন্য চারটি সময় তথা ওয়া 
নির্ধারিত হয়েছে : 

১. পনর লালা 
করা যায়। এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দুখানা হাদীস রয়েছে। (১) হাদীসে 
জিবরাঈল, হযরত জিবরাঈল (আ) আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে নিয়ে দু'দিন নামা আদায় করেছেন । আর (২) হযরত বুরাইদার 
(রাঃ) হাদীস । তাতে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের 
ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর দু'দিন প্রথম সময়ে ও দুদিন শেষ সময়ে নামায 
আদায় করে তার জবাব দিয়েছেন। এ দুটির মধ্যে যেটি অধিক স্বচ্ছ বর্ণনা 
সেটিকে গ্রহণ করা হবে ষেটিতে অস্বচ্ছতা রয়েছে তা হতে। দুটি হাদীসের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দিলে যেটি স্বচ্ছ ত্বা গ্রহণ করা হবে ফেটিতে স্বচ্ছেতা নেই তা গ্রহণ 
' কুরা হবে না। জার ফদি উভ্তয়ছি স্বচ্ছ হয় তাহলে, বুরাইদার (বাঃ) হাদীস গ্রহণ 
করা হবৈ। কারণ তাতে য়ে ঘটনার উল্মেখ রয়েছ্ছে তা মন্দীনা শরীফে '্ঘটনা 
আর জিবরাঈলের ইমামতির ঘটনা মক্কার ঘটনা । এক্ষেত্রে শেঘটিকে গ্রহণ করা 
হবে। এ-মতুবিরোধের, ব্যাখ্যা হলো: মাগরীৰের নাষান্বেরচশেষ ক্স হলো 
শফক€খশ্চিষ আকাশের লালিমা) বিদুরীত হগগ়ার পূর্ব পর্যন্ত । হযরত দ্ধিররাইল 
(আ)-দ্বিতীয়-দিন মাগরীবের নামায খুব অল্প সয় বিলক্ষ করে থাকবেন হয়ত 
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হজ্জাতুল্লাহিল, বালিগাহ ২৯১ 
মাগরীবের নামাযের সময় স্বল্প হওয়ার কারণে । এ কারণে বর্ণনাকারী এভাবে 
বর্ণনা কব্রেছেন যে উভয় দিন জিবরাইল (আ) একই সময়ে মাগরিবের নায়ায 
আদায় করেছেন। অথবা নিজের ইজতেহাদী ভুলের কারণে অথবা খুব সামান্য 
বিলম্ব করার কারণে । বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। | 

অনেক বর্ণনা হতে এটা জানা যায় এবং ফোকাহাগণও এ বিষয়ে একমত্য 
পোষণ করেন যে, আছরের নামাযের সময় হল সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যস্ত। 
ছায়াআছনীর দ্বিগুণ হওয়ার বর্ণনা হতে পারে পছন্দনীয় সময়ের শেষ সময়ের 
বর্ণনা বা আছরের নামায আদায়ের মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা । অথবা আমরা 
বলতে পারি যে, শরীয়ত প্রথমে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করেছেন যে, আছরকে 
জোহর হতে পৃথক করার উদ্দেশ্য হলো দু'নামাযের মধ্যে ন্যুনতম পক্ষে দিনের 
চার ভাগের এক ভাগের (তিন ঘণ্টার) ব্যবধান হওয়া চাই তাই ছায়ায়ে আছুল্লীর 
ঘিগুণ হওয়া পর্যন্ত তার সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে। | 

জিন িজিলিকা সত 1 হা তাই 
-আছরের নামাযের শেষ সীমা দীর্ঘায়িত করে দেয়া হলো। 

এ সীমা নির্ধারিত করার মধ্যে চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে। মূল ছায়া ঠিক 
রাখা এবং অবস্থীন গ্রহণ করার উপর । সাধারণ জনগণকে এমন বিষয়ের হুকুম 
দেয়া উচিত নয় যা তাঁদের পক্ষে বুঝা সহজ নয়। অতএব আল্লাহ তা“আলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে এ বিষয়ের উদ্রেক 
করেছিলেন মতে সে রং পরত হা পর্বত আছরের নামাঝের মর 
করে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন। 

২. মোস্তাহাব সময় ৪ মোস্তাহাব সময় হলো সে সময় যখন নামায আদায় 
করা মোস্তাহাব । আর সেসময় হলো প্রত্যেক নামাযের প্রথম_ওয়াক্ত। 

ক. এশার নামায ব্যতীত £ এশার. নামাযের ক্ষেত্রে মূলত বিলষধে নামায 
আদায়, করাই হলো. মোস্তাহার। তার. কারণ হলো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 
লি তি কর সারের হি বরই দাস 
ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হচ্ছে.;. পা রী 

-০০5808৮ 21 (০2 ০3৪ ৫ 
রঃ রর নক নে নক রি কে এ 
বিলআীয় করতে বলতাম” 
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২৯২ হুজ্জীতুষ্লাহিল বালিগাহ 

মানুষের আত্ন্তরীণ অবস্থা পরিফার করার জন্য এশার নামায বিলম্বে আদায় 
করা খুবই উপফারি। মানুষকে এশায় বিলম্ব করা মাধ্যমে যেসব বিষয়ে ব্যস্ত 
হওয়া হতে ৰাচানো হয় যেগুলো তাদেরকে আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে রাখে এবং 
এশার পর গল্প গুজবে সময় ব্যয়ে ব্যস্ত করে রাখে। কিন্তু এশার নামায বিলম্ব 
করা কখনো কখনো জামাতে লোক স্বল্পতার ও লোকদের জামাত হতে দূরে 
থাকার কারণও হতে পারে। এক্ষেত্রে এসে বিষয়টি উলটা হয়ে যায়। এ কারণে 
যখন লোক অধিক পরিমাণে একত্রিত হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
72 রতি 
উপস্থিতি কম হতো তখন বিল 

খ. এখানে ব্যতিক্রম হ কালীন জোহরের পামাধ  বিয় হী 
সারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হলো £ 


৩৯০০০৭ রি ০ 58595 7:55 251 ডি, 
তি 

কারণ গরমের কঠোরতা জাহান্নামের প্রভাব ফেলে থাকে । : 

আমি বলি যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত ও জাহান্নামের উৎস হচ্ছে 
তাই যা এ দুনিয়ায় প্রচলিত; চাই সেটি অবস্থার, অনুকূল হোক কি প্রতিকূল 
হোক। আর. এটাই বুঝানো হয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

49055525554 

“তোমরা ফজরের নামা আলোকিত বসায় আদায় কর অর্থাৎ মসজিদে 
নববীতে ধেভাবে আমল চলে আসছে সেরূপখভাবে কর তার বিপরীত করো না। 
তা সওয়াবের দিক হতে অনেক বড় (অর্থাৎ ফজরের মামায চারদিক আলোকিত: 
অবস্থায় আদায় করলে অধিক সওয়াব হবে কারণ. তাতে জামাত বড় হবে, 
জামাত যত বড় হবে সওয়াব তত অধিক হবে ।) 
| আমি বলি এ সঙ্বোধন সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যারা ফজরের 
নামায 'বিলঙ্বে চারদিকে আলোকিত হওয়া' পর্যন্ত অপেক্ষা করলে জামাতে 
লোকজন কম হওয়ার ভয় করে তাদের জন্য অথবা এ মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
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যেখানে দুর্বল লোকেরা ও ছোট ছোট শিশুরা জামাতে একত্রিত হয় আর. সেখানে 
তদের কষ্ট হওয়ার সন্তাবনা থাকে বিলম্ব করে চারদিক আলোকিত হলে ফজরের 
নামায আদায় করলে- যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন ঃ ৃ 
- 851 26019545852 
নামটি রি লারা দোকিটিিা ছি সর ওরা 
নামায আদায় করবে ।” 


রি 
0.৩ ০১ ১৪১৩ . চিঠঞেপাত 1 
2 42553 352821565 58512 


১০০০ হিট 95০০৫417৯21 

১8 
তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক রয়েছে, সংক্ষিপ্ত করবে । যখন নিজে একা 
একা 'পড়ৰে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে । অথবা তার অর্থ হচ্ছে এমন যে, নামায 
এমনভাবে দীর্ঘ করবে যাতে তার শেষাংশ চারদিক আলোকিত হওয়া পর্স্ত দীর্ঘ 
হয়। তা হযরত আবু বারজার হাদীস অনুযায়ী- 


9/8৯ ত -2৮9৩৫,) ০ 5 9০৮৬ শি ৩৮ তির, পি, 


255 29 ৯9220 92 2, 


28501015250 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের নামায-হতে :তথ্থর 
ফিরতেন যখন মানুষ তার সাথীকে (দেখলে চিতনে পারত এবং তিনি ফজরের 
নামাযে, ঘাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন। সুতরাং )১..। আলোকিত 
হিরা: বিজি মরার রাহভাত্যনা কোনো'বিরোধ থাকল না। 


পপ পর 


ডি চি ডি সপ বে 2 পা পাপী তত পাজি 
নি পি সিজন লট পণ পট 
টু ৮১৭ নি 
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গ. জরুরি সময় $ জরুরি সময় বলতে বুঝায় কোনো ওজর ব্যতীত সে 
সময পর্যন্ত নামায বিল করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো- 


পর্ণি9 ৫১ পা উির্ঘি তে ৪৯৫ ০ 6৩ পপ পালে তিতা 
১০-০1545965-৯1522 2 
৮৫০ চিপ জি পর বটি রবির? ২. পা পার্ট পপ 


৩০৯5০ এও ০ 2 85451 তি 
৬ 1, 25828022420 ৫0 201 


ভি তর ঠ তা তারা ০) ১9০ 
০০৮ ১০২৮ ৫০০ পন ৪-১)।৯-০ 433 


রিনা রি ৪8082 82 


১৯২)| ৮800৩ 54258 


৫৩ 8 ৮128 ৮০ পর ও ৪৭ পা, 29 ঠিক 


৮৪০১০০৮22১5 65 45 8005 201 পে 
55121712 ৮.১ 
ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাকাত পেল সে ফজরের নামায পেল। যে 

ব্যক্তি আছরের সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেল সে পুরো আছরের নামায পেল। 

এটা হলো মোনাফেকের নামায যে সূর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যস্ত নামায বিলম্ব 
কৃরে থাকে । এটি জোহর আছর একত্রিত করার ব্যাপারে এবং মাগরীব ও এশার 
একব্রিত করার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের হাদীস। ওজর হলো : যেমন সফর, 
অসুস্থতা ও বৃষ্টি। এশার সময় জরুরি সময় হলো- /£11:1৮ 1 ফজর 
অর্থাৎ সোহবে সাদেক উদিত হওয়া পর্যস্ত। আল্লাহই অধিক অর্বগত। ” 
ঘি, কাযার সময় £ যখন ভুলে গেলে স্মরণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস- 
হেরি ৮০15 (4220 (00452 ঠী 
“ষে ব্যক্তি নামাধ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে, যখন তা স্মরণ হবে 

তখনি তা আদায় করে নেষে।” . 
আমি.বলি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও মোদ্দা কথা হলো যাতে নামায বাদ দেয়ার 

ব্যাপারে নফছ অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে । এবং কাজা নামায আদায় করার দ্বারা যে এ 

বস্তু পেয়ে যাবে যা তার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল । 
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ওয়ালামাগণ জেনে বুঝে নামায ত্যাগ করা অর্থাৎ "০৯ কেও ০, অর্থাৎ 
বাদ পড়ে যাওয়া-এর মধ্যে ধরেছেন । এ দৃষ্টিতে যে তা কাফফারা আদায় করার 
ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য । 
€১) নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জরকে তাকিদ 
দিয়েছেন যে, যদি তোমাদের এমন নেতা নিযুক্ত হয় যখন তারা নামায কাজা 
করে পড়বে বা বিলম্বে পড়বে তখন- 
224552 ঠি2)। এ 
9040. 0 
তুমি ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করে নেবে পার ধদি তাদের সাথেও তা 
পাও তাহলেও তা পড়ে নেবে আর তা হবে তোমার জন্য নকল । 
_ আমি বলি- রাষূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের: দুটি 
দিকের প্রতি লক্ষ রাখতেন, এক হলো নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 
দুই হলো লাম বনের এমন একটা রীতিনীতি ও চি যা বাদ দিলে তাকে 
শান্তির যোগ্য মনে করা হয়। ছ্বীনের তাতে ক্ষতি হয়। 
(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-. 
০ টির 
2০৮1৮৮৯1 ৮20০25০5৮95 
৯ রি 
বা রাতে 
পর্যন্ত না তারকারাজি উদিত হওয়া পর্যস্ত মাগরীব বিলম্বিত করবে ।” 
আমি বলি এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শরীয়তের সীমারেখার ব্যাপারে উশ্বত 
ত্রক্ষেপ না করলে, অলসতা প্রদর্শন করলে- সে উদ্মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । এবং 
তা উদ্মতের ধ্বংসের কারণ। 
(৩) আল্লাহ তাঁআলা বলেছেন- 
০০৫ 22017 ১211759-5)11515850 
“তোমরা নামাযকে হেফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে গুরুত্ 
সহকারে হেফাযত কর ।” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আছরের নামায । নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী_ 
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চর 18 
যে ব্যক্তি দু" শীতল সময়ের নামায আদায় করবে. সে জানাতে প্রবেশ 
করবে । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


রত শর, পার পর, 
এরি 2৮ 8৮265 45 
“যে আছরের নামায বাদ দিল তার আমল বাতিল হয়ে গেল।” নবী করীম 
বারা রানা হারান র্‌ 
পর্ণ ভরি লি ০ লা] ৮০ ৮59510 শঠের্পা 
0৩5 2805 52511758 5০ 
“যার আছরের নামায বাদ পড়ল তার পরিবার ও সম্পদ বিনষ্ট হয়ে'গেল। 
সি যা 


০519 ০20 66 ৩৯৪৪ ০৮950520146 421 1 
4 72128 45০ 29 
“মুনাফিকদের জন্য ফরজ ও এশা হতে ভারী কোনো নামায নেই। এ দু 
নামাযে কি সওয়াব রয়েছে তা যদি তারা জানত তাহলে তারা টানা-হিছড়া 
করেও তাতে উপস্থিত হতো। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। 
আমি বলি, তরগীব ও তরহীব- উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং প্রেরণা দানের 
উদ্দেশ্যে এ তিন নামাযের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুতু 
প্রদান করেছেন। কারণ এগুলো হচ্ছে অলমতা ও গুরুত্ না দেয়ার স্থান ও সময়। 
ফজর ও.এশা ঘ্ৃমানোর সময়ের. মধ্যে পড়ে । সে সময় গরম. লেপ ত্যাথ করে, 
মজাদার ঘুম ছেড়ে মুত্তাকী মুমিন ব্যতীত অপর কেউ নামাযে হাজির হতে পারে 
না। আর আছরের সময় হলো তাদের বাজারের মোক্ষম সময়, ক্রয়-বিক্রয়ের 
গুরুত্পূর্ণ সময়। কৃষিকাজের লোকেরা এসময় চরম ব্যস্ত অবস্থায়. সময় 
অতিবাহিত করে । (8) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- . 


পে ০ তি তা ৯১৮97 পা চেরি পি পপি (০ | লি তালা 


5 ০৯৮ ৯০ ০21৮৮০০1০০৭ ২ ২৫ 


রত 


৭ ০ শা £ তে 
রি (251৮2 | ০০ ৮১1 ৬-৫-৮ 
চা রা পা চি এ ক পা 
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তোমাদের মাগরীবের নামাযের নামেত কোনো বেদুঈন তোমাদের উপর 
বিজয়ী হতে পারবে না। অপর এক হাদীসে রয়েছে তোমাদের এশার নামাযের 
নামের কারণে কোনো বেদুঈন তোমাদের উপর বিজলী হতে পারবে না। 

আমি বলি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত নাম এসেছে তাতে পরিবর্তন 
করা ও অন্য নাম দেয়া। যার ফলে নতুন নামের কারণে পুরাতন নাম বাদ পড়ে 
১55৮55 


কুরান ও হাদীস অ্প্ট ও অজয় হয়ে যাবে। 


আযান 

.. সাহাবায়ে কেরাম যখন জানতে পারলেন যে, জামাতে নামায আদায় করা 
কাজ্িত ও তাকিদকৃত। কোনো ধরনের আহ্বান ও ঘোষণা ব্যতীত একই সময়ে 
একই স্থানে সকলের একত্রিত হওয়াও অসম্ভব । তখন তারা পরস্পর এ বিষয়ে 
আলোচনা, পরামর্শ করলেন । কেউ বলঙ্ন-_ উচু স্থানে আগুন জ্বালানো হোক যা 
তা অসি পূজকদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে গ্রহণ করলেন না। কেউ 
বললেন- সিঙ্গা ফুকানোর জন্য । ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন না। কেউ পরামর্শ দিলেন ঘণ্টা 
বাজানোর জদ্য। ধষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি শুয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন'না। তখন কোনো সমাধান ব্যতীতই 
সকলে ঘরে ফিরে গেল। অতঃপর+আবদুর্লাহ বিন জারেদকে স্বপ্ন যোগে আযান ও 
একামত দেখানো হলো। তিমি. তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রকাশ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, অতিসত্য স্বপ্র। 

এ ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের বিধান কল্যাণের উদ্দেশ্যেই 
প্রণীত হয়। শরীয়তের .বিধানের ক্ষেত্রে নবীর ইজতিহাদেরও কিছু ভূমিকা 
রয়েছে। দ্বীনের হুকুমগ্ডলো সহজতর করা শরীয়তের একটি. স্থায়ী নীতির 
অন্তরভূক্ত। শরীয়তের স্থায়ী রীতিনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন হতে পথত্রষ্টতায় 
নিমজ্জিত লোকদের বিপরীত নীতি গ্রহণ করা কাম্য ৷ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাট্‌হি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অপূর কোনো ব্যক্তিও হ্বপ্ব যোগে আল্লাহর উদ্দেশ্য 
জানতে, অবগত হতে পারে। কিন্তু লোকেরা তার মোকাল্লেফ তথা অনুসারী হতে" 
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২৯৮ .  হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 

পারবে না। যতক্ষণ নবী করীম সালাহ আলাইহি ওয়াসারাম কর্তৃক তা স্বীকৃত 
. হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তা সন্দেহ মুক্ত হবে না। 

'* আযান প্রচলনের মাঝে আল্লাহ তা'আলার হিকমত হলো আযান শুধুমাত্র 
আহ্বান এবং ঘোষণাই থাকবে না; বরং তা দ্বীনের একটি স্থায়ী চিহ্ন ও 
রীতিনীতি হয়ে থাকবে । তা এভাবে যে, যখন প্রত্যেকের সম্মুখে আযান দেয়া 
হবে তখন তাতে দ্বীনের শান ও মান বৃদ্ধি পাবে । আর লোকদের তা মেনে নেয়া 
তাদের পক্ষ হতে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্যের প্রমাণ হবে। এজন্য আযান 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আর করা হয়। অতঃপর ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা 
তাওহীদ ও রেসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়।. তারপর ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত 
নামাযের দিকে লোকদের আহ্বান করা হয়। তার সাথে সাথে নামাযের 
ফায়েদাও বর্ণনা করা হয়। যাতে আযানের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে 
প্রতিভাত হয়ে যায়। 


. আযানের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে স্বচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি 
হলো হযরত বেলাল (রোঃ) অনুসৃত. পদ্ধতি । রাসুল সাল্পান্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আযান ছিল শব্দগুলো দুবার দুবার আর একামতে একবার 
একবার । তবে বেলাল (রাঃ) 45-2-)1 54,355 -79-2.01 9-20553 দুবার 
বলতেন। তারপর রয়েছে আৰু মাহজুয়ার অনুসৃত পদ্ধতি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান উনিশ শব্দে এবং একাম্ত সতেরো শব্দে 
শিক্ষা দিয়েছেন । আমার মতে এটা-পৰিত্র কুরআনের ন্যায় । এটাই যথার্থ। 

নৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 


রত 5 এপ তর তেনে ৪54) ১ রচিত পা পরা 


-০৮165 ৮80, ১০-44-555৯ 
নি (22691 
“ফজরের নামাযের আযানে "বুম হতে নামায ভালো, ঘুম হতে নামায 
ভালো" বলবে।” 
আমি বলি, সকালবেলা যেহেতু ঘ্বম ও অলসতার সময় তখন কড়াভাবে 
নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন অত্যধিক। এজন্য এ শব্দগুলো বৃদ্ধি করাকে পছন্দ করা 
হয়েছে। 
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হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২৯৯ 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ৫৮505 
“যে আযান দিয়েছে সেই একমত বলবে। 
আমি বলি, এর রহস্য হলো, পন নোরোনিভি ভা 
অপর ভাইয়ের জন্য তার এ বৈধ কাজে প্রতিবন্ধক হওয়ার কোনো প্রয়োজন 
নেই। যেমন রাসূল সাললারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বির 
এল ০৮৯ ৮4০ “কেউ ধেন তার অপর ভাইয়ের বিবাহের শরস্তাবের উপর 
প্রস্তাব না করে।” 


আযানের ফজিলত 

আযান ইসলামের বিশেষ শেয়ার (চিহৃ)-এর মধ্যে অন্যতম। আযানের 
মাধ্যমে কোনো ভূখণ্ড ইসনামী রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হুয়। এ কারণে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ কালে আযানের শব্দ শুনতে পেলে যুদ্ধ বন্ধ 
করে দিতেন। তা'না হলে হামলা করতেন । আযান নবুয়তের কাজ (*:*-১) 
গুলোর মধ্যে একটি গুরুতুপূর্ণ (১) তথা কাজ। কারণ আযান ইসলামের 
সবচেয়ে ।বড় রোকনের প্রতি আহ্বান জানায় এবং তা বুনিয়াদী ও গুরুতৃপূর্ণ 
ইবাদতের দিকে লোকদের ডাকে । আল্লাহর অধিক পছন্দনীয় এবং শয়তানের 
নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ হলো সেটি, যেটির কল্যাণ অপরের নিকট লৌছায় 
এবং যার মাধ্যমে আল্লাহর আওয়াজ বৃলন্দ হয় । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন-_ 


৪ পর্ণ নি 


-৮০০ ৬ম] ১০০১৫) রনি রা 2৮12 দ?22 


রণ 


“শয়তানের উপর একজন ফকীহ [দ্বীনের গভীর জ্ঞানী) হাজারো আবেদের 
চেয়েও ভারী |” চ787575778 


27716 /৮ক্ণি 


25৫1৮146৮20 50 ৫৫5 11. 

“ঘখন নামাযের জন্য ভাষা হয় তখন শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে বক্র 
হয়ে পালাতে থাকে ।” 

07577557777 


9 ৩ ঠা ০9৬৮০ টিপা 


9 ১০০) ১৯৮|০১১।.. 
“হাশরের দিন মোয়াজ্েন সবচেয়ে লা গলা বিশিষ্ট হবে" 
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৩০০ হজ্াতল্লাহিল বালিগাহ 
75225 


8৫ পে জাত 52 ১০ ৮৮৫৮০৫ 

টির নারে রর ৮১০ ৬৭৮১ 40৮৮2 9১৬ 

রানি উর দার রিনি 
তত উচ্চমানের হবে এবং তার জন্য মানুষ ও জিন সকলেই সাক্ষী দেবে। 

আমি বলি, রূপক. বিষয়ের মোয়ামেলা আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভরশীল আর 
রূহের বিষয়ের সম্পর্ক অবয়বের তথা চেহারার সাথে। সুতরাং মোয়াজ্দেনের 
গলা লম্বা হওয়া তার আওয়াজ বড় হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আখেরাতে তার গলা 
লম্বা ও দীর্ঘ হবে। আর তার' হকের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কারণে তার ক্ষমাও 
7৮০25558587 
৮1252 0226 ০45৮৮ 

“ঘে ব্যক্তি সওয়াবের (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে সাত বছর আযান 
দেবে, তাকে দোষ হতে মুক্ত ৰলে লিপিবন্ধ করা হবে ।” কারণ সাত বছর পর্যন্ত 
আযান দেয়া তার বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ । এত দীর্ঘ সময় পর্যস্ত আল্লাহর সৃষ্টি 
জাভের উদ্দেশ্যে আযান দেয়া এ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহর জন্য সব কিছু 
কুরবানী করতে পেরেছে। আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত হতে পেরেছে 
এবং তার অন্তরে আল্লাহর রহমত পাহাড়ের ন্যায় জায়গা করে নিয়েছে। 

বায ছরর া রর ররামাহ সেতার রানী, 


টি ৩১ ৮ তর লা 9:৪১: ৮ /-১ 8 28 ০০৫ 


০9 ০১ রি 1৯55 ঞ| 1915 


৮10 ৫ ০টি ৪ 1৫121 ১৪৯০৩ 85 


- ০০৮৮। ০৮১15 4০ ৮০০৪০৪৭০৪ 


“পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ কর, সে আযান 
দেয়, নামাঘ কায়েম কুরে এবং আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবশে করাব। 

আল্লাহর বাণী---৮- “সে আমাকে ভর করে ।” অর্থাৎ যেমনি নিয়ত 
ও অন্তরের দাবি তেমনি হয়ে থাকে আমল। আর আমল হচ্ছে প্রকাশ্য অবস্থা 
আর তার রূহ হচ্ছে অস্তরেরে নিয়ত ও কলবের দাবি। যখন সে আল্লাহকে ভয় 
করেছে এবং সেজন্য তার এখলাছও ছিল, ভাই তার মাগফেরাতের কারণ হয়েছে। 
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হজ্জ ্গীতু ল্লাহিল বৰ লিগাহ ৩০১ 
যেহেতু আযান দ্বীনের শেয়ার চিহ্ু)। সেহেতু তাকে মানুষ কতটুকু আল্লাহর 
হেদায়েত কবুল করল কি করল না তার প্রমাণ স্বরূপ করা হয়েছে । আযানের 
মৌখিক জবাবও তাকে মেনে নেয়ার দ্বারা তার প্রমাণ উপস্থাপিত হবে যা 
আল্লাহর পক্ষ হতে কাম্য । অতএব যিকির ও শাহাদাতাইনের জবাব দেবে হুবহু 
সে শব্দ দুটি উচ্চারণের মাধ্যমে এবং নামাযের জন্য আহ্বানের জবাব দেবে এ 
বস্তু দিয়ে যাতে তাওহীদের শক্তি ও ক্ষমতা বিদ্যমান । ইবাদতের দিকে অথগামী 
হওয়ার সময় অপারগতা দূর করার জন্য । 

_ যে ব্যক্তি এ কাজগুলো উপরোক্ত পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন 

রাজারা কেরা এ জরিমানিরারা জে নারাভের 

নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়ার প্রমাণ - এ 

চা য়েছে উর দক কর করার এ তাকে রক হার রিতা 

জন্য। অর্থাৎ যেভাবে দোয়া করবে সেড়াবে উক্ত দু'টি বিষয় পূর্ণতা পেতে থারুবে। 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


টি 


ম্্ চা 3 2৫ ৫ রে গন, ১ 


নি রিন দোয়া বৃথা যায় না।” 
আমি বলি, অর্থাৎ এ সময়ে দোয়া রুন্সয় আল্লাহ্র রহমতের পরিপূর্ণতা এবং 
দোয়াকারীর আন্তরিকতা ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ থাকে,: এজন্য এ সময়ের 


দোয়া আল্লাহর হর'নিকট কবুল হয়। 
মিজাতাযডাহমারাইরি রিনি 
রি 2) ৩৯৯, পা +/9 পর এ 
৫১15 :91952215 1৮15 47542753550 


“রাতের বেলায় আযান দেবে তখন তোমরা খাদ্য ও পানী গ্রহণ করতে 
থাকরে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইরনে উন্মে মারুতুম. আযান দেয় ” 

আমিরলি ইনারের (আইীরদ ুদিনীদের জনা মোতাার হলো রদ ভি 
প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে দুর্জন ছোয়াজ্জিন নিযুক্ত করতে পারেনর । যাদের 
আয়ান-লোকেরা বুঝতে পারবে এবং লোকদের বলে দেবেন যে, ্সমুক 
মোয়াজ্ছি্ন রাতে আযান দেবে তখন তোমরা রোক্কারসেম্ছেরী €খতে ও পান: 
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৩০২ হুজ্াতুললাহিল বালিগাহ 
করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অমুক মোয়াজ্জিন আযান দেবে । যাতে তাদের 
প্রথম ব্যক্তির আযান হবে-নামায আদায়কারীদের জন্য ও সেহেরী গ্রহণকারীদের 
জন্য যাতে তারা ঘরে ফিরে সেহেরী গ্রহণ করতে পারে । আর যারা ঘুমন্ত থাকে 
তারা জেগে উঠবে এবং নামাযে প্রবৃত্ত হবে এবং সেহেরী খাওয়ার যা বাকি 
থাকবে. তা' পাবে। ও 

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


৫৯4 তি পি 51 ৮ ৪ পজিলো ৮৫ 


৮০৮ (৮১/০|$ ১৫০ ৮১৯০৩ ১৬ 541 52551 19. 


 সখন নামাফ আর হয়ে যাবে তখন দৌড়ায়ে নামাবে এসো লা, বরং 
স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নামাযে উপস্থিত 'হও। ” 
' "আমি বলি এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইবাদতের ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগের দিকৈ 
রর 
মসজিদ তৈরি করা, মসজিদে অবস্থান করা ও মসজিদে নামাযের জন্য 
অপেক্ষা-করার ফজিলত হচ্ছে- 
€১) মসজিদ ইসলামের শেয়ার (বিশেষ চিহ্ন) গুলোর অন্যতম চিহ্ন । নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


- টি সে 025407% 12৯24 2 19 

ডানে রড নারে বা জোলির 
আযান দিতে শুনবে তখন কাকেও হত্যা করবে না।” 

মসজিদ নামাযের স্থান, ইবাদতকারীদের অবস্থানের স্থান, রহমত অবতীর্ণ 
হওয়ার জায়গা এবং একদিক থেকে তা কাবার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
রাড 
5 ৮724 পি 2 তি 
4৮৯৫০ 


পা উট টি ৫৯৭ পা পা পার্ট 


25 0 2252 রে 


টি তলব তো 
সওয়াব. একরাম বাঁধা হাজিনের ন্যায়, যে ব্যক্তি চাশতের 'নামাষের জন্য 'বের 
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হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৩০৩ 
হলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে বের হুলো তার সওয়াব 
উমরাকারীর সওয়াবের ন্যায়।. . 

নী করীম সারাহ আলাইহ ওাসারা-এর বাণী- 


লি 79 পতি ৫ ৪9 ৪২তার্তা 


০৪০) ডি 1৮550 5250 ০০০৮ 131 


১001 চি, 125) | 


“যখন তোমরা বেহেশতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তার 
ফল ভক্ষণ করো, বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! বেহেশতের .বাগান্‌ কি? তিনি বললেন $ মসজিদসমূহ। 

নামাযের সময়গুলোতে মসজিদে গমন করা, কাজকর্ম ও ঘরবাড়ি ত্যাগ 
করে, ছ্বীনের প্রতি এখলাছ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ । সে ব্যক্তি 
শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঘর ছেড়ে মসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে 
থাকে । এ কারণে নামাযে অনেক সওয়াব লাভ হয়। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী_. | 

2 ৩2 পা ৫০০৪-৪৮-০৭ তে তা পা 


এ৯৮৮)। 816৮5 1৮১ পি ০৯51). 


০ পা পট 2৪ ৮ তির পাতার ০ 9৯9৮ পাতা 
252১4 রা 52381 পির ৬ 5 59211 ১ সি 
8৬ পাপা প্র লা 


202225920650 8519525545৫ 


পা পার্ট চৌ ছিপ টি বে বি পালি 8৬ পা ও 


লি টি 
০০ ০৫ নী পেটটা 
-89-45- 20445% 

কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে- 
উদ্দেশ্য শুধু নামায আদায় করা হলে- তাহলে তার প্রতি কদমে তার. একটি 
মর্তবা বৃদ্ধি করে, দেয়া হয় এবং. তার.একটি পাপ মার্জননী. করে..দেয়া হয়, 
অতঃপর ন্ামায আদায় করলে যতক্ষণ সে সমজিদে অবস্থান রুরে ততক্ষণ পর্যন্ত 
ফিরিশতা তার জন্য এ বলে দোয়া করতে থাকে, উপ ত 
অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ রব সে নামাযরড অবস্থা গ্রে... এর ৩ নি 
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৩০৪ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 
প্রচারিত হয় ও আল্লাহর বাণী প্রচারে সহযোগিতা করা হয়। | 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


5549 2201 29001৮৯5042] 1০ ০ 
15 ৫৫৫5 

যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে আল্লাহ তার জন্য 
বেহেশতে গমনের ব্যবস্থা করেন, যখনি সে সকাল এবং সঙধ্যা় মসজিদে যাওয়া আসা করে। 

আমি বলি, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেক যাওয়া ও আসার মধ্যে 
জান্নাতের মালিকানার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বৃদধিপরাপ্ত হয় ও তার অন্তরে আনুগত্যের 
আকাঙ্ফা বেড়ে যায়। 

নবী করীম সললল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-.. 

62285010052 ০ 40) ৮5৫৮5 

বে ব্যক্তি আল্লাহর জনয মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য জাতে একটি 
প্রাসাদ তৈরি করবেন ।” 

আমি বলি- এর রহস্য হলো, আমল অনুষারী প্রতিদান হয়ে থাকে। 

মসজিদে হদছ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি (যার অযু নষ্ট হয়ে যায়) নায়াষের জন্য 
অপেক্ষাকারীতে পরিগণিত হবে না। কারণ সে ব্যক্তি তখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি 
গ্রহণকারী থাকে না।. 

করেকটি কারণে অসজিদে নববীতে নমাব আদার করা এবং মার 
হেরেমে- হেরেম শরীফে নামাষ আদায় রুরার সওরার কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । 

তন্মধ্যে রয়েছে সেখানে এমন সব ফিরিশতা নিয়োজিত. থাকেন যারা 
সেখানে ইবাদকারীদের ঘিরে থাকে এবং যারা সে স্থানে নামায আদায়ের জন্য 
উপস্থিত হয় তাদের জন্য দোয়া করে । রা 

' তন্মধ্যে রয়েছে প্র স্থানুলোকে ইবাদতের জন্য আবাদ করার বারা আল্লাহর 
শয়াযের তথা প্রতীক ও চিহকে সমমান প্রদর্শন করা হয় এবং তার খারা আল্লাইর 
কালেমাকে বুলশ করায় ৷ 

তনাধ্য“ রয়েছে শ্রী সব স্থানে নামাযের জন্য পৌছানো হারা মিললাতের 
আকাবেরদের স্বরণকে নতুন করে দেয়। 
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ছজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৩০৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রি 


পারত জি টি 


০০ ৮৮১৮০ ০1 6550 
পি 

এভিনিউ বীর রী কর ক লারা মসজিদে 
হারাম, অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদ, মসজিদে আকছা অর্থাৎ বায়তুল 
মোকান্ছাস ও আমার এ মসজিদ তথা মসজিদে নববী ।” ূ 

আমি বলি- জাহেলী যুগে লোকেরা এমন সব স্থানের যেয়ারতের ও বরকত 
লাভ করার উদ্দেশ্যে গমন করত যেগুলো তাদের দৃষ্টিতে গুরুতৃপূর্ণ ও সম্মানিত 
ছিল। এটা সর্বজন বিদিত যে, এর দ্বারা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও ছন্দের, সৃষ্টি 
হতো। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বাণী ছারা 
বড়া বিবাদের ও হ্বন্ব-কলহের এ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। যাতে করে যা স্বীনের 
চিহ্ন ও প্রতীক নয় এমন জিনিস দ্বীনের চিহ্ৰ ও প্রতীক রূপে স্থান দখল না করে। 
এবং তা আল্লাহ ব্যতীত অপর সত্তার তথা গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়ে 
থাকে। 2১৪ 

চি ব্রি যা বধ নুর 
কি কোনো অলীর তাকিয়াই হোক, অথবা তা তুর পাহাড়ই হোক, নিষিদ্ধ হওয়ার 
ক্ষেত সবই সমান। আল্লাহই-ভালো:জালেন।, 


৪ অসজিদের আদব 

মলিদের আদব কেকটি বিষয়ের উপর নির্ভরসীব। না রয়েছে 
অসঙজিতদর তাজ্িম 'করা- ফসজিদের প্রতি সম্থান প্রদর্শন করা । যখন কেউ 
ময়জিদের প্রবেশ করবে তৃষ্র ভার মধ্যে এ. অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, আমি 
একটি সন্মানিত স্থানে প্রৰেশ করছি। এ অনুস্তিকে জাগিয়ে তোল্লার জর্য 
টির নিরন্তর হরি নাম নিল 
হে 


2৩৭ ০4301 $০৮১- সে টে ি 


পারছি পা ৩ পপ 


৮4০১ শ1০ 
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৩০৬ হজ্জাতুল্লাহিল ৰালিগাহ 

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে- হে আল্লাহ! 
আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দিন।” 

নবী করীষ্ধে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


০1455 ০ 0৫5054৮0114 455 151, 


“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার পূর্বে দুরাকাত নামায 
আদায় করবে ।” 

তন্মধ্যে রয়েছে মসজিদকে কুটকাট, ধূলি ময়লা, ময়লা আবর্জনা এ জাতীয় 
তীর অপহনবী় বা হতে পিচ রাখবে কাকার করা হস 

এবং মসজিদ পরিচ্ছন্ন ও মসজিদকে খুশবুদার তথা সুসধিযক্ত রাখতে বলেছেন। 
নী কম সারাহ লাই দলাম-এরবাদ- | | 


০৮4৫ 0৫০৮-22- 


০৯৮৭। ৯ 9320 ০০ ০৪ পিশি আঠ 


ড় ২০ | ০৯ 


চট 


কন লারা রে 
কোনো ব্যক্তি ষে খড়কুটা মসজিদ হতে বের করে তার সওয়াবও আমার নিকট 
উপস্থাপন করা হয়েছে নবী করীম সাপ আলাইহি ওয়সাললাম- এর বাণী- 


পেশি পাতা ০৪ ৫০০ পচ ৮৮9৮০ 


০৮ 1৫১ ১৩৬৫১ ৮৮৮৪ ১০) ২ 31041 25 


লজ পু েলাও ওনার কাজ। তার কাকা থা প্রতিবাদ হলো 
তা ঢেকে দেয়া'তথা পরিষ্কার করে ফেলা ।' ॥ 

উন রেছে তিলে এসসি ৬ রাত 
মসজিদে ইবাদতকারীদের বিভ্রান্তিরতে ফেলে দেয়। মসজিদে বাজারের ন্যায় 
শোরগোল. না করা কর্তব্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সায়-এর,বাণী- 
55৮4 তার তীরের ফলা তথা অগ্রভাগ ধরে ফেলা । যোতে কারো 
গায়ে লেগে না যায়।) 
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হুজ্জাতুল্লাহুঙ্গ বালগাহ ৩০৭ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


879৮ 2 তা 


1৬১ নি 


পা 0 লি তর ক্র 


1705237৮৮৮2) ১6 4:05401 ৬৯১০১ 


কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে তার হারানো বনু ঘোষণা মসজিদে দিতে শুনতে 
পায় তাহলে তার কর্তব্য হবে একথা বলা যে, আল্লাহ তোমাকে নন হারানো বন্তু 
ফিরিয়ে না দেন। কারণ মসজিদ এ জন্য তৈরি করা হয়নি। ব্াসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


শা ২৮০ পতি 131 

| জিন 

_ কউ যদি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে বেচা কোনো করতে দেখ তাহলে রঙ 
আল্লাহই তোমার ব্যবসায় বরকত না দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা পাঠ করতে, মসজিদে কেউকে সাজা দিতে ও 
মসজিদে হক কায়েম না করতে অর্থাৎ কোনো হত্যাকারীকে তার হত্যার সাজা 
স্বরূপ হত্যা না করতে বলেছেন। . . ্ 

আমি বলি- মলজিদে হারানো বদর ঘোরা নেয়া দিব হার কারণ 
হলো এতে মসজিদে গণ্ুগোলের সৃষ্টি হয় এবং এ শোরগোমূ নামাঘিদের ও 
এতেকাফকারীদের বিভ্রান্তিতে ফেলবে । আর মসজিদ এজন্য তৈরিও করা হয়নি। 
মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য পর্ুত করা হয়েছে যদি. কেউ মসজিদে. 
হারানো বন্তুর ঘোষণা করে তাহলে ,মোস্তাহাব হলো তার উদ্দেশ্যের বিপরীত. 
দেয়া করবে। যাতে সে নাখোশ হয়ে একাজ হতে বিরত-থাকে। নবী করীম 
সারা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কারণ হিসেবে বূলেছেন যে, মসজিদ. জন্য. 
টন নিহত নিররা িি উযাখারভিনডা 
করা হয়েছে। 

জিন কিন নিহিত জন কার হলো সি কিযে রঙিন 
মাকের্টে পরিগ্ত হয়ে হারে । মানুষণয়খন'যসজিদে-ক্রয়-বিক্রয় ও-রান্-কারবার- 
রিচি 209888- 57575280505 
দাও নাঁদাধীদের ও এতেকাফকারীদের পেরেশানী বে) 
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৩০৮ হজ্জাকতুল্লাহিল বালিগাহ 

মসজিদে কবিতা প্রতিধোগিতা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ" হলো-- এতে মসজিদে 
শোরগোলের সৃষ্টি হবে এবং যে কবিতা প্রতিযোগিতা করবে সে নিজেও আল্লাহর 
বরণ হতে বিরত হবে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর স্বরণ হতে বিরত থাকতে 
আহ্বান করবে । .. রর 
. মসজিদে কেছাছ কায়েম করা ও শাস্তি দিতে নিয়েধ করার কারণ হলো-_ 
মসজিদ রক্ত, পেশাব ও এ জাতীয় বন্ধ ্থারা অপবিত্র-ও অপরিচ্ছনন হয়ে পড়বে 
অথবা অপরাধী চিৎকার করবে, ক্রন্দন করবে ও, হট্গোলের সৃষ্টি করবে । এতে 
মসজিদে অবস্থানরত লোকদের সমস্যার সৃষ্টি করবে। 

মসজিদে যদি এমন কবিতা পাঠ করা হয় যাতে হামদ ও নায়াত রূয়েছে 
এবং 'রাসূলুক্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা" রয়েছে এবং 
কাফেরদের ৮.১ তথা রাগাবিত হওয়ার কারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরূপ কবিতা 
পাঠ করা বৈধ। কারণ এটি একটি শরীয়ত সম্মত কাজ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 
লালা আলাইহি ওয়াসারীম হাসান (রোঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 744: 


চর 


১০022 “হে আল্লাহ্‌! হাসানকে জিবরাইল দ্বারা সাহায্য করুন” 
উর ঢা 


2 পপ জি পর 


“আমি মসজিদকে কোনো ুবতী ও কোনো অপবি্ের জনয হালাল করবনা। 

আমি বলি-এর কারণ হলো মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা । মসজিদের 
বড় তাজিম হলো পবিভ্রতা অর্জন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি. মসজিদে প্রবেশ করবে. 
না? অযু ব্যতীত, প্রবেশ এজন্য নিষেধ সর. যে, এরূপ হুকুম দেয়ার মধ্যে 
সংকীর্ণভা পরিলক্ষিত হয়। অপবিত্র ও হায়েজার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সংকীর্সতা 
নেই এজন্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি ও হায়েজা তথা খাতুবতী নারী নামায হতে বহু 
দুযে অবস্থান করে থাকে। মসজিদ তো শুধুমাত্র নামায আদায়ের জন্যেই তৈরি: 
করী হয়েছে। ূ 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


পক, তে ্ পা ০৮৭৮ 
০ ০০৯০ এ ৮৩৯৯ নি 1০১১৮ 6৪55-- 


এ পঠজা চি পপ জ  ০7 


৮০০ 5 ৩৫৮ 525 ৫) ০৮০ 
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হুজ্জাতুল্লাহিল কালিগাহ ৩০৯ 

“যে এ দুর্ন্ধযুক্ত বৃক্ষের থেকে ভক্ষণ করবে সে যেন কখনো. জামাদের 
মসজিদের নিকট না আসে । নিশ্চয়ই যে বন্ধু মানুষকে কষ্ট দেয় সে বনু 
ফেরেশতাদেরও কষ্ট দেয়।” 

আমি বলি তা হচ্ছে পিয়াজ ও রসুন। প্রত্যেক দুর্ন্ধযুক্ত জিনিসই এর 
বিধানের অন্তর্ভক্ত। ১১7 অর্থ অপছন্দ করে ও তা হতে দূরে অবস্থান করে। 
কারণ তারা উত্তম চরিত্র ও পবিত্র বনু পছন্দ করে এবং. খারাপ চরিত্র দুরন্ত 
বন্তু অপছন্দ করে। 

ডা 


র্যা 
৫291৮200104] 151 
রিনি ৭ 8:০০ পাত পা পা লার্ছি। পা 


০০ এ-৮৮০৮। 401 4৮১ 0৮৮ 1505 4০751 


তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলবে, “হে আল্লাহ! আমার 
জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। আর যখন মসজিদ হতে 
বের হবে তর্খন বলবে- হে আল্লাহ নিশ্য়ই আমি আপনার রহমত ও ফরম্পা 
কামনা করছি।' | 
আমি বলি- মসজিদে প্রবেশকালে রহমত কামনা করা ও বের হওয়ার 'সময় 
কৃপা কামনা করার কারণ হলো পবিত্র কুরআনে রহমত শব্দ রূহানী ও পরকার্সীন 
নেয়ামত যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ, নবুয়াত লাড। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 


রা 
৮859৩ ৪ ০ ৫দভ্লকুপ ৮৫৩ পা তারা 


সত (৩ ঠইস্স্ি্স্ ৮*০-১৮ এ১১ 4৮৯5৪ 
“মার পর ্রতিপালকের রহম দুনিয়ার জমাকৃত স্পা হতে উন 
'আর ফজল তথা কৃপা বলতে দুনিয়ার নেয়ামত বুঝানো হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন- 


87? 2 রি চির 8572 ৬. পাতা ০ জি পা 
রাররদসিলেতিরর রিনা ডি রহার্হাতিভা 
তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ হতে ।” 
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৩১০ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, 


বার যারারা রে 
৪ কা তি তো 6 ৩ প্রেত ৫. - ০টি পা তা 
0551 ০৪১৫ ০৯ 1১৮৬০ 2১75-501 ০-৮5150 


5101 1429 

“অতঃপর যখন তোমরা জুমার নামায সমাপ্ত করবৈ তখন জমিনে চলে যাও 
এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক তালাশ কর। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে 
চা লো রর 


সব সারলা্াহ আলাইহি ওয়সারলাম- এর বাণী- 
| 428 ৬৯৪৬৫০৪০৯4০ 75557 0518. 


পা পি 


“তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায 
আদায় করে নেবে ।” 

আমি বলি- মসজিদে প্রবেশ করেই নামায আদায় করা বিধান এজন্য দেয়া 
হয়েছে যে; যখন সে স্থানে প্রবেশ করবে যে স্থানটি ইবাদতের জন্যই নামাযের 
জন্য তৈরি করা হয়েছে সেখানে প্রবেশ করেই নামায না পড়া বঞ্চিত হওয়া ও 
দুঃখের বিষয় । আর এ দু'বাকাত নামায আদায়ের মাধ্যমে ফরজের প্রতি আগ্রহ 
সৃষ্টি হবে । আর এতে মসজিদের তাজিম তথা মসজিদের প্রতি মন্থান প্রদর্শিত হয়। 

হারান লাযাহিল হিটার তত 


ডিএএ ব্রি তি ৫ প ৮৫ পা 


৮০০1১ ৮2 তিনি রশি 

টিন ্পা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত জায়গায় নামায আদায় 
করতে নিষেধ করেছেন- গোবর ফেলার স্থান, কর্ব-স্থান, জবাইয়ের জায়গা, 
রাস্তার মধ্যখানে, গোসলখানায়, উটের বসার জায়গায় এবং বায়তুল্লাহর ছাদের. 
উপর এবং বাবেলের জনিমে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, কারণ তা অভিশপ্ত । 

আমি বলি- গোবর ফেলার. স্থান ও জবাইয়ের স্থানে নামায আদায় করতে 
নিষেধ করার কারণ হলো- এ দুটো স্থান নাপাক । নামাযের স্থান পাক পবিত্র 
হওয়া নামাযের জন্য শর্ত। 
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হুজ্জাতুন্লাহিল বালিগাহ ৩১১ 

কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো- শিরকের ন্যুনতম পথ 
বন্ধ করা। কারণ যেমনিভাবে মূর্তিকে সামনে রেখে পূজা রুরা হয় যদি 
তেমনিভাবে. ওলামাদের ও বুজুর্গদের কবরকে সামনে রেখে নামাঘ পড়ায় 
তাহলে তা শিররে জলি (৬, ০১৮৯) আর যদি বক্রতের জন্য কবরের 
নিকটে নামায পড়া হয় তাহলে তা শিরকে খফি অর্থাৎ তাতেও শিরকের গন্ধ 
পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে তা 


বুঝাযায়। 

াুবু্হ্া্াহ আলাইহি সন্ায বলেছেন 
155 পা পা লী পাপিলিঠ- ৪2৮ ৩ 85০ শী 
সি ভিসি িির্চিত িিা 


০ 


আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও নাছারাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তারা 
তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ করে নিয়েছে।” এর প্রমাণ তিন সময়ে নামায 
আদায় করতে নিষেধ করা । এ নিষেধ কাফেরদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে 
করা হয়েছে। সূর্য উদয় কালে, সূর্য মাথার উপর সোজাভাবে অবস্থানকালে ও 
সূর্যাস্তের সময় । কারণ এসময়ে কাফেয়েরা সূর্যকে সিজদা করে থাকে । 

ক্লানাগারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো- এ স্থান হচ্ছে সতর 
খোলার স্থান। অনেক লোক একসাথে স্নান করতে এলে ভীড় হয়ে যায় ফলে 
নামাযে হজজুরী,কলব হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে । 

উট বসার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ হওয়ার কারণ হচ্ছে-উট'হচ্ছে বিশাল 
দেহী প্রাণী তার আক্রমণঞ্চ কঠিন। সে শক্তি প্রয়োগও করে অতিরিক্ত. । এ 
কারণে উট নামাধীর উপর হামলা করে বসতে পারে; এতে নামাধীর নামাযে 
হুজুরী কলব হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় । ছাগলের বিষয়টি এর বিপরীত । 

-প্রাস্তার মধ্যে নামা পড়তে নিষেধ করার কারণ 'হলো- লোকদের -রাস্তা 
অতিক্রমের প্রতি লক্ষের কারণে নামাযে মন বসরে না। রাস্তায় নামায আদায়ের 
কারণে লোকদের চলার পথ সংকুচিত হবে এতে তাদের কষ্টের কারণ হবে। 
রাস্তা হিংস্র জন্তুর চলাচলের স্থান; তার দ্বারা নামাধির ক্ষতি সাধিত হতে পারে। 
হাদীস শরীফে বিশুদ্ধ বর্ণনায় রাস্তায় নামায পড়ার বিষয়ে নিষেধ করা হুয়েছে। 

বায়তুল্লার ছাদে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো-.বিনা প্রয়োজনে 
বায়তুল্স'হর ছাদে আরোহণ মাকরূহ । এতে বায়তুপ্লাহর সম্মান বিনষ্ট হয়। নামায 
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পড়ার সময় সন্দেহ থাকবে যে কেবলা হলো কি হলো না? কারণ সেখানে দৃষ্টির 
সীমা রক্ষার কিছু নেই। 
“ অভিশপ্ত জমিনে যেখানে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে বা যে স্থানে দাবিয়ে দেয়া 
হয়েছে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ- কোনো স্থানে নামায পড়ার কারণে 
সে স্থানের সম্মান বৃদ্ধি পায়। অতিশগ্ড জমিন এ সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং 
সে স্থানের অবমাননাই করা উচিত। সে স্থানে নামায পড়তে বারণ করার মধ্যিমে 
সে স্থানের অবমানা করাই উদ্দেশ্য ইচ্ছা করে আল্লাহর অসস্তুষ্টি কীধে নেয়া 
উচিত নয় । অভিশপ্ত স্থানে নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারে 
না। আল্লাহর. অসস্তুষ্টির কারণে এসব স্থান হতে দৃরে অবস্থান.করা উচিত। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন_ 

055৭1 171505%5 

তাবুক যাওয়ার পথে ছামুদ জাতির বস্তি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
“এখানে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ কর।” 


নামাধীর পোশাক 
জেনে রাখুন- পোশারু অন্যান্য প্রাণী হতে মানুষের স্বাতন্ত্য রক্ষা করে। 
পোশাক পরিধান করা মানুষের সর্বোত্তম অবস্থান নির্ণয় করে। পোশাকের মধ্যে 
মানুষের পবিত্রতার অংশ বিদ্যমান । এতে নামাধের প্রতি সন্ান রয়েছে। মহান 
আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের হকও এর মাধ্যমে আদায় হয়ে থাকে৷ উলঙ্গ 
অবস্থায় কারো সামনে উপস্থিত হওয়া বেয়াদবীর কারণ হয় । নামায ছাড়াও অন্য 
সময় পোশাক পরিধান করা শরম্নী ওয়াজেব। এটি একটি মূল ওয়াজিব কাজ। 
নামাঘের পরিপূর্ণ তার জন্য লেবাছ তথা পোশাক পদ্লিধান করাকে শর্ত করে দেয়া 
হয়েছে। শরীয়ত পোশাকের দুটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ওয়াজিব 
সীমা, যা করা ব্যতীত গত্যন্তর 'নেই। এ পোশাক পরিধান করা নামা বিশুদ্ধ 
হওয়ার জন্য শর্ত। অপর সীমাটি হচ্ছে মোস্তাহান। 
প্রথমটি সীমা অর্থাৎ ওয়াজিব পোশাকের সীমা হচ্ছে- উভয় লঙ্জাস্থান 
ঢাকা । এ উভয়কে ঢাকার ব্যাপারৈ বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। এদের 
সাথে উভয় রানকে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। নবীদের ক্ষেত্রে তাদের সমর দেহ 
ঢাকা। 
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কীনা সারাহ নাহ যা এর হাদীস হচ্ছে_ 


: "ালেগা নারীর নামায ওড়না ব্যভীত করুল করা হবে না” তা এজন্য যে, 
রান কামভাব উত্তেজক স্থান । এমনিভাবে নারীর সমগ্র দেহ। সুতরাং নারীর হুকুম 
উভয় লঙ্জাস্থানের হুকুম । 

বিট করের শাকের সীমা লো- কী সা আলি 
ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস- 

৪78৮৫ 4  শক পা 


০০০০০০১৮০৫০ 


রি ০০৮৪৪ টার ০৮19 10555252251 48505 
১2৮ 

তোমাদের কেউ এক কাপড়ে ততক্ষণ নামায পড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা 
তার কীধ পর্যস্ত কিছু না থাকবে । এবং তিনি আরো বলেছেন, যদি কাপড় বড় হয় 
তাহলে তার এদিক সেদিক করে করে নেবে । অর্থাৎ গাতী বেঁধে নেবে। 

এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য হলো- মানুষের পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক বিভিন্ন 
ধরনের হয়ে থাকে । আরব অনারবের মধ্যমপন্থী সকল লোকই আচকান, কামীছ, 
দুলা ইত্যাদি পরিধানের ব্যাপারে একমত যে, তাদের পরিপূর্ণ পোশাক হবে যা 
তাদের পেট, পিঠ ও কীধে ঢেকে দেবে। | 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক কাপড়ে নামা আদায়ের 
বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন- ০৮৯ ₹৮%3.54১1 তোমাদের প্রত্যেকের 
কি দু'বানা.করে কাপড় রয়েছে” অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট এ 
সম্পর্কে জিজ্দেস করা হলে তিনি বললেন- ।১-০...৬$ “01 ৮১131 “আল্লাহ যখন 
তোমাদের জন্য সুযোগ দিয়েছেন তখন তোমরা তা ব্যবহার কর ।” এক ব্যক্তি 
একাধিক কাপড় পরিধান করবে। 

আমি ধলি-এব্র»থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়ানদাল্লাম-এর নিকট পোশাকের প্রথম সীমা অর্থাৎ-ওয়ান্িব সীমা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আর হযরত উমর (রাঃ)-এর বাণী পোশাকের দ্বিতীয় সীমা 
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রেখা অর্থাৎ মোস্তাহাব সীমার বর্ণনা । আবার এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পোশাকের দ্বিতীয় সীমা অর্থাৎ, 
মোস্তাহাব সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েক্টিল কিন্তু তিনি ত্বা বলেননি যা হযরূত 
উমর (রাঃ) বলেছেন। অর্থাৎ একাধিক কাপড় পরিধানের বিষয় । যদি তিনি তা 
বলতেন তাহলে তা শরীয়তের বিধান হয়ে ধেত। তাইলে যার নিকট দু'কাপড় 
নেই সে অন্তরে কষ্ট পেত। আর এক কাপড়ে তার নামা পরিপূর্ণ হতো না। 
কারণ সে তার ধারণা অনুযায়ী পরিপূর্ণ পোশাকে নামায আদায় করছে না। 
হযরত ওমর (রাঃ) অবগত ছিলেন যে, শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার সময় শেষ ও 
সমাপ্ত হয়ে.গেছে। এবং তিনি এও অবগত ছিলেন যে, নামাযের মধ্যে পরিপূর্ণ 
পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব। এজন্য তিনি নামাষের মোস্তাহাব পোশাকের 
বর্ণনা দিয়েছেন । আল্লাহই ভালো জানেন। 

যে ব্যক্তি চুল মাথার পেছনে কুটি বেখে নামায আদায় করে তার সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

£9 229 ৫০৮৩ ৮০৩ 
22517 15 29. 

নার রাজা 

আমি বলি- এ হাদীসে এভাবে নামায আদায় করাকে মাকন্দহ তথা অপছন্দ 
করার কারণ হচ্ছে- এভাবে ঝুটি বেঁধে নামায পড়ায়. সাজসজ্জার. কমতি এবং 
নামাযের আদব অনুযায়ী পরিপূর্ণ পোশার হয় না এ কারণে তা মাকরূহ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চাদরে.ফুল আর্ট করা ছিল-স্নে 


টি শপ 
শশা জপ হি 1৮৮ 
ক 


“এ চাদর আয়াকে আমার নামায হতে অমনোযোগী করেছে।” 
5-5871787 


2. পতি 976 7 


১১০5 ৮9৮০5 রি 259 রি রি ছি 


টি 
* তোমার এ পর্দা আমার থেকে দূরে সরিয়ে নাও.। এর ছবি আমার নামাধে 
বার বার আমার সামনে আসছে।” 
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- হুজ্জাতুক্পাহিল বালিগাহ ৩১৫ 
রেশমের কাবা ৮75 


215 1.৯ নি 8 ডি 

রা জারির লোহান 
উচিত নয়।” 

আমি বনি- নামাধীর জন্য উচ্চিত হলো এমন সাজসজ্জা পরিহার করা যা 
তাকে নামাযের প্রত্ি অমনোযোগ করে দেয়। তার সৌন্দর্যের কারণে.। অথবা 
88578255755 যে. 
উল্তদশ্যে সে নামায আদায় করছে 

ইছদিরা লেখেন পারে: $ মোজা পায়ে দামাব পড়ত না। ছাদের রষ্ি এল 
করা তাজিমের খেলাপ। কারণ লোকেরা যখন বড়দের সামনে গমন্ন করে তখন:. 
দেঙ্ছে জুতা ইত্যাদি খুলেই গমন করে থাকে । 

(যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- | 


-&৯৮ চি 31554947060 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ)-কে বলেছিলেন- হে মূসা! তোমার 
জুতা খুলে নাও কারণ তুমি এক পবিত্র স্থানে অবস্থান করছ।” রঃ 

.কিন্তু এখানে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে- আর তা হলো জুতা এবং মোজা 
ব্যক্তির পরিপূর্ণ পোশাকের অন্ত্ুক্ত। খালি পায়ে কাকেও ভালো দেখায় নাঁ। 
নবীর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করেছেন এবং 
১5555405589 
করেছেন। এবং বলেছেন- 

পতিত তোলছী পা ১9৫ পা পারছি 28 পা 

-$১০০ 79০ 43৩৮৭) ০০০৪ বিডি 29 
রিও বারলো লগে নাহার লা াছি পারেীমারলেডা 
উভয় সমান। ৃ 

নামাযের সময় শরীরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। শরীরে কাপড় জড়িয়ে নেয়া বলতে বুঝানো হয়েছে 
দেহে কাপড় লটকিয়ে উভয় হাত তার ভেতরে নিয়ে নেয়া- এরূপ মত কারো 
করো। 
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৩১৬ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ. 

এভাবে কাপড় পরিধান করাকে * ..+ ৮,-৮১। বলা হয় ।'আর এরূপভাবে 
কাপড় পরিধান করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় পদ্ধতি। কারণ তা মানুষের চরিত্র ও 
অভ্যাসের খেলাফ। মানুষের চরিত্র ও অভ্যাস হলো কপড় পরিধানের সময় উভয় 
হাত কাপড়ের বাহিরে রাখা ! 

এভাবে কাপড় পরিধান করার দ্বারা ছতর খুলে যাওয়ার সন্তাবনা বিদ্যমান 
থাকে। হাত যদি কাপড়ের ভেতরে থাকে তাহলে কাপড় সামলানো কষ্টকর হবে 
এবং মানুষ তথা ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে যেতে পারে । কোনো কিছু ধরার জন্য হাত 
বের করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাতেও ছতর খুলে যাওয়ার ্বপ্জীবনা থাকে । 

কারো কারো মতে ১... “ছদল' বলতে বুঝানো হয়েছে মাথার উপর যা 
উভয় 'কাধের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, তা' দেহের সাথে না মিলানো। বা 
কাপড়ের উভয় দিক না মেলানো । এরূপ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ্‌হলো এতে 
সাজসজ্জার ও পরিপূর্ণ পোশাক পরিধানে কমতি হয়। কারণ এরূপ কাপড় 
পরিধান. করা একটি অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় পতি । | 

পরিপূর্ণ আকৃতি দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রচলিত পদ্ধতি ও অভ্যাস ফয়সালো 
করবে যে, পোশাক কি ধরনের হবে । কোনো ব্যক্তি তার জন্য উপযোগী পোশাক 
পরিধানের ক্ষেত্রে কমতি করবে না। যদিও লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাক 
পরিধান করে থাকে। কিন্তু আপনি তালাশ করলে দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেকেই 
পরিপূর্ণ আকৃতির পোশাক পরিধান করে থাকে । এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়কার আরবদের প্রচলিত নীতি পদ্ধতিই গ্রহণ 
করেছেন এবং তার উপরই তার সকব আদেশের ভিন স্থাপন করেছেন। ্ 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত 
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টি রশীদ ৬ প্যারীদাস বুক রুক হাউস ঢাকা-১১০০ 
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১ 


